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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' গিট কুক আল জামিয়া মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্াম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা-পরামর্শ বিভাগ [| ৩৪ । 
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আল-জামিয়ার দিন-রাত [ ৪৫। 


ধন্যবাদ, যে বিভাগের অপেক্ষায় ছিলাম! 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় নতুন ভর্তি হওয়ার 


পর থেকেই পড়া-লেখা বিষয়ক অনেক সমস্যার সম্মুখিন 


ধারাবাহিকভাবে উক্ত বিভাগটি চালু রাখলে শিক্ষার্থীরা 
শিক্ষাজীবনে সফলতার সন্ধান পাবে এবং শিক্ষা জীবনের 
করণীয় ও বর্জনীয় নিরূপণে যথেষ্ট সহায়ক হবে । 

পরিশেষে সম্মানিত সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদককে 
আবারো আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতো 
বিদায় নিলাম। আল্লাহ আপনাদেরকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী 


করুন, আমীন । 
ইয়াছিন আরফাত (রাইহান) 


মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ত্যান্ড কলেজে ওড়না পরা 
মেয়েদের ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না 
মেয়েদের ওড়না পরা নিষিদ্ধ করেছে রাজধানীর মতিঝিল 


হতাম। কিন্তু কোন সমস্যার কী সমাধান, তা জানার জন্য 
আসাতেযায়ে কেরামের শরাণাপন্ন হতে পারতাম না। 
স্বভাজাত ভীতি ও লাজুকতার কারণে । কখন কি পড়বো? 
কিভাবে পড়বো? কি করবো? কিভাবে করবো? মনের এই 
প্রশ্নপ্তলো হৃদয়েই থেকে যেতো । তাই, তালিবুল ইলমের 
জরুরি দিক-নিদের্শনা সম্বলিত একটি পত্রিকার জন্য খুবই 
অপেক্ষায় ছিলাম । এভাবে দুটি বছর চলে গেলো। তবে 
প্রয়োজনীয় দিক-নিদের্শনার অভাবে কাক্ষিত সফলতা 
অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি। সহপাঠীদের সাথে মতবিনিময়ের পর 
অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম যে, এ সমস্যায় আমি একা 
নয়। আরো অনেকেই এ সমস্যায় ভুগছে । তাই সব সময় 
নিজেকে এবং আমার মত দিশাহারা শিক্ষার্থীদের বিষয়ে 
চিন্তা করতাম এবং একটি উপযুক্ত পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করতাম । 

আল-হামদু লিল্লাহ, অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, জানুয়ারি 
২০২০ সংখ্যার মাসিক আত-তাওহীদ হাতে আসার পর 
“শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগটি দেখে 
রীতিমতো চমকে উঠি । আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই । মনের 
অজান্তেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল ধন্যবাদ-জাযাকাল্লাহ। 
বিভাগটির সম্পাদনায় আছেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
স্পষ্টভাষী ও সর্বমর্মী পাঠদানে সুপ্রসিদ্ধ আদর্শ শিক্ষক, প্রিয় 
উত্তাদ মাওলানা সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী (হাফিযাহুল্লাহ) । 
আমরা উক্ত বিভাগটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। তাতে 
আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেত সক্ষম 
হচ্ছি। পথহারা শিক্ষার্থীরা পথের দিশা পাচ্ছে। এই 
বিভাগের উপকার আমাদের জীবনে অম্লান হয়ে থাকবে । 
অতএব সম্মানিত সম্পাদক মহোদয় ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন হাফিযাহুল্লাহর নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, 


আইডিয়াল স্কুল ত্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ । এছাড়া ছেলেদের 
ড্রেস কোডে কোনো পরিবর্তন না আনা হলেও এখন থেকে 
সাদা টুপি না পরতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বিভিন্নভাবে । 
ঢাকার এতিহ্যবাহী এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ 
প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিভাবক-শিক্ষার্থীসহ সাধারণ 
মানুষ । 

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ত্যান্ড কলেজের ছেলেদের ড্রেস 
কোড হচ্ছে সাদা শার্ট, নেভিব্ল প্যান্ট, সাদা টুপি ও সাদা 
জুতা । ছেলেদের ড্রেস কোডে তেমন পরিবর্তন আনা হয়নি। 
তবে দীর্ঘদিন থেকে টুপি পরার নিয়ম থাকলেও তা 
অঘোষিতভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বর্তমানে না পরলেও 
চলবে বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে এবং মেয়েদের ড্রেস 
কোড ছিল নেভিব্রু ফ্রক, সাদা পায়জামা, বড় ওড়না, ক্রস 
বেন্ট তার ওপরে ওড়না এবং জুতা । বর্তমানে মেয়েদের 
ড্রেস হিসেবে নেভিব্রু ফক, দুপাশে ফীড়া কামিজ, সাদা 
ক্রসবেন্ট ও জুতা পরতে বলা হয়েছে। বাড়তি ওড়না 
পরতে নিষেধ করা হয়েছে। 

এমন নিষেধাজ্ঞায় জনমনে আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি 
হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, গভর্নিং বডির সদস্য ও 
শিক্ষকদের এমন সিদ্ধান্তে শুধু ইসলামের অবমাননাই হচ্ছে 
না স্কুলটিও হারাচ্ছে তাদের এতিহ্য। প্রতিষ্ঠানের এমন 
নির্দেশনার পর নিরাপত্তাকর্মিরা যেসব মেয়ে ওড়না পরে 
স্কুলে এসেছে তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। অনেকে গেট থেকে 
ব্যাগে করে ওড়না নিয়ে স্কুলে ঢোকার পর ক্লাসে গিয়ে তা 
পরলেও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষকরা ক্লাসে গিয়ে এ 
অপরাধের জন্য মেয়েদের বকাঝকা করছেন। 


অভিভাবক-শিক্ষার্থীবৃন্দ 
একুশে জার্নাল, ১৫ জানুয়ারি ২০২০ 


ফেকরয়ার'২০ _____7 আত্তার্ডহীদ ২ 


বাংলা ভাষা আমাদের অহংকার । এ ভাষার মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা রক্তের নজরানা দিয়েছি। পৃথিবীর 
অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা। বর্তমানে প্রচলিত ৬ 


আদালত ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় 
প্রমিত বাংলার ব্যবহার চাই 


গুলোর ভাষান্তর করা কোন কঠিন ও জটিল কাজ নয়। 
এগুলোর যুৎসই পরিভাষা তৈরির জন্য প্রয়োজনে 
পারে । পৃথিবীর বহু উন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশ বিশেষত 


হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম 
ভাষা । বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ২৫ 
কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে এবং মনের ভাব 
আদান প্রদান করে। এ ভাষায় শব্দভাণ্তার প্রাচুর্যময় । 
আরবি, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি, ফরাসি, চৈনিক ও 
৪1877055158588585 
ভাষান্তর করতে গেলে ৷ 
অনুবাদকদের বেগ পেতে . 
হয় না। বহু বিদেশী শব্দ. 
অবলীলায় বাংলার বুকে 


ঠাই নিয়েছে। কওমি 
মাদরাসায়ও আগের 
তুলনায় পটন-পাঠনের 


মাধ্যম বাংলা মুখ্য হয়ে 
উঠেছে। পটিয়া, 
দারুর রাশাদ ও ফরিদাবাদ মাদরাসাসহ বড় বড় দীনী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা ধময়ি-সাহিত্য বিষয়ক 
মাসিক পত্রিকা বের হচ্ছে নিয়মিত । ভাষা, বিষয়, মুদ্বণ 
ও অঙ্গসৌষ্টবের দিক দিয়ে এসব ম্যাগাজিন মানসম্মত । 
বাংলা দেয়াল পত্রিকাতো বলতে গেলে প্রায় সব 
মাদরাসা থেকে বের হয়। ইতোমধ্যে তরুণ ওলামায়ে 
কেরাম বিপুলসংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ও উর্দু হতে 
বাংলায় ভাষান্তরিত করে রীতিমতো কৃতিতৃ 
দেখিয়েছেন । 

স্বাধীনতার ৪৮বছর পরও আমাদের আদালত ও 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রমিত বাংলার ব্যবহার শতভাগ 
নিশ্চিত হয়নি। একটু সচেষ্ট হলেই আমরা এটা করতে 
পারি। আদালত ও আইনের অনেক পরিভাষা রয়েছে এ 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


মিডিয়া ও আদালত পরিচালনা করে থাকে। 
ওপনিবেশিক মানসিকতার প্রভাব আমরা এখনো 
পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ইংরেজিত্রীতি 
আমাদের আষ্ট্ে পৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। 
80058558855 
ভাষা । রা 
০ বিপুল ভাণ্ডার ইংরেজিতে 

_ ভাষাত্তরিত হয়েছে। 
ইংরেজি জানা মানে 
বৈশ্বিক জানাশ্ৈর্ধের অঙ্গনে 
প্রবেশের সুযোগ অবারিত 
হয় ঠিক। কেবল ইংরেজি 
কেনঃ আরবি, ফার্সি, 
ফরাসি, স্পেনিশ ও জার্মান 
ভাষাও যদি কেউ রপ্ত করতে পারে এটা তার জন্য 
সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই বলে নিজের মাতৃভাষাকে 
উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষার চর্চা ও প্রয়োগ স্বদেশ 
চেতনার পরিপন্থী । আদালতের আর্জি, রিভিউ পিটিশন, 
রিট আবেদন, আর্তঁমেন্ট ও রায় বাংলায় হওয়া চাই। 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নাটক ও সংলাপে অনেক সময় 
এমন ভাষা ব্যবহার করা হয় যা জগাখিচুরি এবং 
আঞ্চলিকতার প্রভাবে শ্রুতিকটু ৷ তরুণ প্রজন্মের ওপর 
এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । সর্বস্তরে শুদ্ধ ও প্রমিত 
বাংলা ভাষা ব্যবহারে আমাদের আন্তরিক হতে হবে। 
তবেই আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দীড়াতে 
পারবো । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তান্তহীদ ৩ 
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এখন ফেবকুয়ারি মাস চলছে। আর 


বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রধান 
পরিচয়ই ভাষা আন্দোলন মাস 
হিসেবে । উনিশ শো বাহান্নর ফেব্রুয়ারি 
মাসে বিশেষ করে ফেব্রুয়ারির একুশ 
তারিখে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা 
করার দাবিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে 
যার কারণে আজ সারা পৃথিবীতে 


একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত 


হচ্ছে। সেই নিরিখে ভাষা আন্দোলন 
বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন এক 
গৌরবোজ্জল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, 


ভাষা আন্দোলন 
কেন হয়েছিল? 


মোহাম্মদ আবদুল গফুর 


আনুষ্ঠিকতার মধ্যে ভাষা 
আন্দোলন উদযাপন 
সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি 
অনেকেরই মনে এমন ধারণা 


সাতচল্লিশের পাটিশনের নিবিড় সম্পর্ক 
ছিল। এই পার্টিশনের ফলে 
উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের 
মুসলিম-অধ্যুষিত অথচ 


বদ্ধমূল হয়ে আছে যে ভাষা 
আন্দোলন বুঝি একুশে ফেকয়ারির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি ঘটনা ছিল। 
অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, ভাষা 
আন্দোলন একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ কোন ঘটনা ছিল না। এমন 
কি বাহান্নর আন্দোলন বাংলাকে 
রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সর্বপ্রথম 
আন্দোলনও ছিল না। ভাষা আন্দোলন 
সম্পর্কে যে প্রায়ই বলা হয় আরম্তেরও 
আগে যেমন আরম্ভ থাকে, সেভাবে 
ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বাহান্নের 
আগেও ছিল আটচল্লিশ, আটচল্লিশের 
আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নেন ভাষা 


যেমনটা পৃথিবীর আর কোন দেশের 


আন্দোলনের মূল নেতারা । 


পক্ষেই সম্ভব হয়নি। অনেক ইতিহাস 
বিশ্লেষক যে দাবি করেন, ভাষা 


আসলে ভাষা আন্দোলন যেমন বাহান্নর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তেমনি 


আন্দোলনের পথ বেয়েই স্বতন্ত্র স্বাধীন 


সীমাবদ্ধ ছিল না আটচল্িশ বা অন্য 


রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভব 


কোন একটি মাত্র বছর বা কোন একটি 


ঘটেছে, এ সত্য আর এখন অস্বীকার 
করার আর কোন উপায় নেই। 


মাত্র ঘটনার মধ্যে। ভাষা আন্দোলন 
জন্ম নেয় সাতচন্লিশে উপমহাদেশের 


অথচ দুঃখের বিষয় জাতির ইতিহাসের 
এই মহা-মহা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ভাষা 
আন্দোলনের সঠিক ও পূর্ণা ইতিহাস 
আমরা অনেকে প্রায় জানিনা বললেই 
চলে । ভাষা আন্দোলন কবে, কিভাবে, 
ইতিহাসের কোন্‌ পটভূমিতে শুরু 
হয়েছিল, আর তার সমাপ্তিই বা 
কিভাবে হয়েছিল সেসব আমরা না 
জানাতে আমরা শহীদ মিনারে একুশে 
ফেব্রুয়ারি পুষ্পার্ঘ অর্পণের 


তদানীত্তন রাজনৈতিক পটভূমিতে নানা 
প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ছবন্দ-সংঘাতের 
মধ্যদিয়ে। এ কারণে ভাষা 
আন্দোলনের কার্ষ-কারণ সঠিকভাবে 
উপলব্ধি করতে হলে উপমহাদেশের 
তদানীন্তন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, 
স্কৃতিকসহ সামগ্রিক পরিস্থিতি 
বিবেচনায় আনা অত্যন্ত জরুরি | 
একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করবেন যে, ভাষা আন্দোলনের সাথে 


ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি জনপদ 
মিলে পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্র 
এবং মধ্যবর্তী হিন্দু-প্রধান অঞ্চল নিয়ে 
ভারত নামের আরেকটি রাষ্ট্র জন্ম লাভ 
করে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দি 
হবে, সে সিদ্ধান্ত সে দেশের রাষ্ট্রীয় 
নেতৃত্ব পূর্বান্তে গ্রহণ করলেও 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে 
সম্পর্কে কোন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে 
পৌছার পূর্বে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে 
আলোচনা চলার মধ্যেই পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে যায় । রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে 
আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত না হওয়া সর্েও 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ সরকারি 
কর্মকর্তাদের মধ্যে উর্দুভাষাভাষীদের 
বিপুল সংখ্যাধিক্যের সুবাদে তাদের 
মধ্যে একটা গোপন প্রচেষ্টা শুরু হয়ে 
যায় উদ্দূকে নতুন রাষ্ট্রের একমাত্র 
রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে। এটা বোঝা 
যায় নতুন রাষ্ট্রেরে পোস্টকার্ড, 
নভেলাপ, মানি অর্ডার ফর্ম প্রভৃতিতে 


সংস্থা তমন্দ্রন মজলিসের উদ্যোগে 
ভাষা আন্দোলনের সুচনা হয় ১৯৪৭ 
সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ শীর্ষক পুস্তিকা 
প্রকাশের মাধ্যমে । 

এই পুস্তিকায় তিনজন লেখকের রচনা 
স্থান লাভ করে। এই তিনজন লেখক 


ফেব্ুয়ার'২০ _____- আত্তান্তহীদ ৪ 
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ছিলেন তমান্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা 
সাধারণ সম্পাদক ঢাকা 


সভা চালিয়ে যেতে থাকেন রাষ্ট্রভাষা 
ংলার দাবিকে জোরদার করে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের 
তরুণ শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম, 


তুলতে । ভাষা আন্দোলনকে 
পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিতে ১৯৪৭ 


কাটা তারের বেড়া। অনেক পিকেটার 
উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 


বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক 


সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন 


অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন 


বিজ্ঞান বিভাগের তরুণ শিক্ষক 


এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সাংবাদিক 


অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়াকে 


আবুল মনসুর আহমদ । তাদের রচনায় 


কনভেনর করে, প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম 


বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যত 


পরিষদ গঠন করা হয়। 
১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পাকিস্তান 


ম 
রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা র 
পাশাপাশি বাংলাকে অবমূল্যায়ণ করার 
ধরা 


ক্ষতিকর দিকও তুলে হয় 


বিভিন্নভাবে । 


আন্দোলনের সমর্থক ছাত্র কর্মিরা পূর্ব 
পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামের 
একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। 


অধ্যাপক আবুল কাসেম রাস্ত্রভাষা 


জন্মলগ্ন থেকেই এই ছাত্রসংস্থা তমদ্দুন 


সম্পর্কিত তার মূল বক্তব্য তুলে ধরেন 
এভাবে: (এক) পূর্ব পাকিস্তানের 
অফিস-আদালতের ভাষা ও শিক্ষার 
মাধ্যম করতে হবে বাংলাকে । (দুই) 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি বাংলা 
ও উর্দু। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির 
সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 
পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি 
১৯৪০ সালের এঁতিহাসিক লাহোর 
প্রস্তাব অনুসারে উপমহাদেশের মুসলিম 
অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র 
স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সমর্থনযোগ্য । 
সেই তুলনায় বাংলাকে পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি খুবই 
ক্ষুদ্র। তাছাড়া পাকিস্তানের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব 
পাকিস্তানের অধিবাসী এবং তাদের 
মাতৃভাষা বাংলা। সেই নিরিখে 
বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম 
রাষ্ট্রভাষা করার দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত। 

অধ্যাপক আবুল কাসেম ভাষা 
আন্দোলনের মেনিফেস্টোরূপী পুস্তিকা 


পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু 
প্রকাশ করেই বসে ছিলেন না। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের 
সঙ্গে তিনি বৈঠক ও আলোচনার 
পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 
ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা 


মজলিসের সূচিত ভাষা আন্দোলনের 
সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এ 
সময়ে তমুদ্দন মজলিস ও ছাত্র-লীগের 
যুগপৎ সদস্য শামসুল আলমকে 
কনভেনর করে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম 
পরিষদ গঠন হয়। 
প্রায় একই সময়ে, পাকিস্তান 
গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য বাবু 
ধীরেন্র নাথ দত্ত গণপরিষদে বাংলা 
ভাষায় ভাষণ দিতে দাবি উত্থাপন 
করলে সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। এর 
প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সারা 
পূর্বপাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করা 
হয় রাষ্ট্রভাষা সং্্রাম পরিষদের 
উদ্যোগে । এটাই ছিল পাকি 
প্রতিষ্ঠার পর প্রথম হরতাল। এ 
হরতালের প্রতি রেল শ্রমিক 
কর্মচারীদের পূর্ণ সমর্থন থাকায় এদিন 
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে কোন 
ট্রেন রওনা হতেই পারেনি । 

ঢাকার অবস্থা ছিল আরও 
উৎসাহব্যঞ্ক। ভোর থেকেই 
সেক্রেটারিয়েটের চারদিকে রাষ্ট্রভাষা 
বাংলার দাবিতে পিকেটিং শুরু 
হওয়াতে খুব কমসংখ্যক সরকারি 
কর্মকর্তা কর্মচারীরা সেদিন 


// হা 


অফিসে উপস্থিতির জন্য নিন্দা জানান 
পিকেটারদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ 
করার ফলে অধ্যাপক বুল 
কাসেমসহ অনেকে আহত হন 
পিকেটিংয়ের অংশ গ্রহণ করায় শেখ 
মুজিবুর রহমান, অলি আহাদসহ 
অনেকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন 
পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তারের এসব 
খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে শহরের 
বিভিন্ন দিক থেকে আসা বিক্ষুব্ধ 
জনগণের মাধ্যমে গোটা 
সেক্রেটারিয়েট এলাকা অচিরেই বিক্ষুব্ধ 
জনসমুদ্ধে পরিণত হয়। এর ফলে 
সমগ্র শহরে একটা অরাজক পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হয়। 

১১ মার্চের এ অরাজক পরিস্থিতি 
চলতে থাকে ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ মার্চ 
পর্যস্ত। এতে তৎকালীন প্রাদেশিক 
প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন অত্যন্ত 
ভয় পেয়ে যান। কারণ ১৯ মার্চ 
তারিখে গর্ভনর জেনারেল কায়েদে 
আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা 
সফরে আসার কথা । তিনি ঢাকা এসে 
যদি এই অরাজক পরিস্থিতি দেখতে 
পান, খাজা নাজিমুদ্দিন সম্পর্কে তার 
ধারণা ভালো থাকার কথা নয়। তাই 
তিনি স্বতো প্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রভাষা 
সংপ্বাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে তাদের সকল দাবি-দাওয়া মেনে 
নিয়ে সাত-দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 
চুক্তির অন্যতম শর্ত অনুসারে ভাষা 
আন্দোলনে অংশ নেয়ার অপরাধে 
যাদের আটক করা হয়েছিল, তাদের 
মুক্তি দেওয়া হলে পরিস্থিতি অনেকটা 
শান্ত হয়ে আসে । 

এর পর যথাসময়ে কায়েদে আযম পূর্ব 


হয়েছিলেন সেক্রেটারিয়েটের রি 


পাকিস্তান সফরে আসেন। প্রাদেশিক 


সে সময় পাকা দেয়াল ছিল না। ছিল 


রাজধানীতে অবস্থানকালে তিনি রমনা 


ফেকুয়ার'২০ _____777-) আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
রেসকোর্স ময়দানে একটি বিরাট 


কায়েদে আযম ইন্তেকাল করেন। তবে 


জনসভায় এবং কার্জন হলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে 
ভাষণ দান করেন । উভয় স্থানেই তিনি 
ইংরেজিতে ভাষণ দেন, এবং রাষ্ট্রভাষ 
উর্দুর পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন । উভয় 
স্থানেই তার বক্তব্যের প্রতিবাদ হয় 
রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় কোনো 
দিকে থেকে কে বা কারা তার 
বক্তব্যের প্রতিবাদ তা তিনি 
খেয়াল না করলেও সমাবর্তনে সীমিত 
সংখ্যক উপস্থিতিতে তার মুখের সামনে 
নো-নো প্রতিবাদ উঠায় তিনি বিস্মিত 
হয়ে কিছুক্ষণের জন্য ভাষণ বন্ধ 
রাখেন। কারণ এই ছাত্র তরুণরাই 
ত্র কিছুদিন আগে তার আহ্বানে 
পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেছে। 
অতঃপর তিনি ভাষণ সংক্ষেপ করে 
কার্জন হল ত্যাগ করেন। 

এরপর তিনি ছাত্র নেতাদের সঙ্গে 
বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উভয় 
পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে অটল থাকাতে 
আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ওই 


একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় ছিল। ওই বছর 
১১ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 
রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আর কোন প্রকাশ্য 
বিবৃতি দেননি । বরং বিশিষ্ট সাংবাদিক 
মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সাংবাদিকের 
রোজনামচা সূত্রে জানা যায় গ্রন্থ মৃত্যু 
শয্যায় তিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক 
কর্ণেল এলাহী বখশের কাছে এই বলে 
একাধিকবার দুঃখ প্রকাশ করেন যে, 
অন্যের কথায় বিশ্বাস করে রাষ্ট্রভাষা 
প্রশ্নে বক্তব্য দিয়ে তিনি বিরাট ভুল 
করেছেন। ব্যাপারটি গণপরিষদের 
ওপর ছেড়ে দেওয়াই তার উচিৎ ছিল 
কারণ ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠককালে 
তিনি তাদের বক্তব্যের সপক্ষে যথেষ্ট 
যুক্তি লক্ষ্য করেন। 

আগেই বলা হয়েছে ১৯৪৮ সালের ১১ 
সেপ্টেম্বর কায়েদ আযম ইন্তেকাল 
করেন। তার মৃত্যুর পর খাজা 


নাজিমুদ্দিকে তার স্থানে গভর্নর 


জেনারেল নিযুক্ত করা হয় 
পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী 
নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান 


আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা 


বছরের (১৯৪৮) ১১ সেপ্টেম্বর 


নাজিমুদ্দিনকে তার স্থানে প্রধান মন্ত্রী 


নিযুক্ত করা হয়। প্রধান মন্ত্রী হওয়ার 
পর ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে 
ঢাকা সফরে এসে তিনি পল্টন ময়দানে 
এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি 
ঘোষণা করে বসেন পাকিস্তানের 
রাক্ট্রভাষা হবে শুধু উ্দু। 

খাজা নাজিমুদ্িনের এ ঘোষণায় 
ওঠে। বিশেষ করে যে নাজিমুদ্দিন 
রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে ১৯৪৮ 
সালের ১৫ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে 
চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তার এই ঘোষণা 


ভাষা সং্রামীদের কাছে চরম 
বিশ্বাঘাতকতামূলক কাজ বলে 


বিবেচিত হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার 
বিরুদ্ধে আহৃত হয় বায়ান্নর একুশে 
ফেকুয়ারীর প্রতিবাদ দিবস। এই 
প্রতিবাদ দিবস পালন করতে গিয়েই 
সালাম, বরকত প্রমুখ ভাষা শহীদরা 
বুকের তাজা রক্ত ঢেলে ইতিহাস সৃষ্টি 
করে ভাষা আন্দোলকে এমন এক 
উচ্চতায় নিয়ে যান যা যার ফলে আজ 
সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। 


ভাষা সৈনিক, সাংবাদিক 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভান লা উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ড. আহমদ আবদুল কাদের 


প্রত্যেক মানুষের একটি ভাষা আছে। 


না, হতো না সভ্যতা-সংস্কাতর 


এটি তার মাতৃভাষা । সে ভাষায়ই 
মানবশিশু প্রথম কথা বলতে শিখে। 


বিকাশ। মানুষকে যে সম্ভাবনা দিয়ে 


বারোটি। লোকসংখ্যা বিচারে এই 
বারোটি ভাষা হচ্ছে, (১) মান্ডারিন 


সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্ভাবনা বিকাশে 


ভাবপ্রকাশ ও পারিপার্থিক জগতের 


মানুষের বাকশক্তি ভাষা এক অপরিহার্য 


সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যম মাতৃভাষা । 


শর্ত। তাইতো আল্লাহ যেমন মানুষ 


তবে মাতৃভাষা শুধু ভাবপ্রকাশের 


সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি কথা বলার 


মাধ্যমই নয়, বরং মানুষের মনগস্তত্লের 
সাথেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত । তাই ভাষা 
কখনো কখনো জাতীয়তাবোধের, 
ক্যবোধের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। 
হতে পারে বাহন। ভাষার মাধ্যমে 
একটি জনগোষ্ঠীকে চিহিত করা যেতে 
পারে। পরিচিতির মাধ্যম বা বাহন 
হিসেবে ভাষার ভূমিকা এত স্পষ্ট যে 
তা ব্যাখ্যার দরকার নেই। একটি 
সাধারণ ভাষা যত দ্রুত একজন 
আরেকজনকে জানার সুযোগ করে 
দেয়, বোঝার সুযোগ করে দেয় অন্য 
কোনোভাবে তা সম্ভব হয় না। অন্য 
মাধ্যমণ্ডলো হচ্ছে পরোক্ষ আর ভাষা 
হচ্ছে প্রত্যক্ষ । একে অন্যের সাথে 
সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ভাষার 
মাধ্যমেই সম্ভব। অতএব ভাষা 
আল্লাহর সেরা দান। ভাষা না থাকলে 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব হতো 


শক্তি দান করেছেন, দিয়েছেন ভাষা: 
5492%5893)4 

“তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং 
তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন ।” 
পৃথিবীর প্রথম মানবজোড়া একই 
ভাষায় কথা বলতেন। পরবর্তী সময়ে 
মানবজাতির বিস্তৃতির সাথে সাথে 
ভাষার ক্ষেত্রেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে 
গড়ে অনেক ভাষা । বর্তমানে 
ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে ছয় 
থেকে সাত হাজার ভাষা রয়েছে 
অবশ্য অধিকাংশ ভাষায়ই খুব অল্প 
সংখ্যক লোক কথা বলে। দশ লক্ষ বা 
ততোধিক লোক কথা বলে এমন 
ভাষার সংখ্যা প্রায় ২০০। আবার পাচ 
কোটি বা ততোধিক লোক কথা বলে 
এমন ভাষার সংখ্যা মাত্র ২৩টি । তবে 
দশ কোটি বা ততোধিক লোক কথা 
বলে এমন ভাষার সংখ্যা মাত্র 


চীনা, (২) ইংরেজি, (৩) স্পেনিশ, 
(৪) হিন্দি, (৫) আরবি, (৬) বাংলা, 
(৭) রুশ, (৮) পুর্তগিজ, (৯) জাপানি, 
(১০) জার্মান, (১১) মালয়- 
ইন্দোনেশীয় ও (১২) ফরাসি। প্রথমে 
বহু ভাষা গড়ে উঠলেও বিভিন্ন 
কার্যকারণে ও প্রক্রিয়ায় বর্তমানে মাত্র 
্বল্পসংখ্যক ভাষায়ই পৃথিবীর অধিকাংশ 


গড়ে তোলা সহজতর হলো। ভাষার 
মাধ্যমে এক একটি গোষ্ঠী পরিচিতি 
লাভ করলো, এক্য সৃষ্টি হলো । অবশ্য 
একই ভাষায় কথা বললেই যে এক্য 
ভাষাভিত্তিক পরিচিতি প্রাধান্য লাভ 
করবে এটি অনিবার্ষ নয়। একই 
ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেও বর্ণ, গোত্র, 
অঞ্চল, ধর্ম, সংস্কৃতি এতিহ্য ইত্যাদি 
কারণে পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। 
কিন্তু এ কথা সত্য যে ভাষা একমত্য 
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গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা 


আর ওটা শক্রদের ভাষা অথবা এটা 


পালন করেছে । আবার ভাষা কখনও 
কখনও বিরোধ সৃষ্টির কারণও হয়েছে। 
যাহোক প্রাকৃতিক-সামাজিক কারণেই 
ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। বৈচিত্র্য 
পৃথিবীর নিয়ম । গোটা সৃষ্টি জগতেই 
বৈচিত্র্য বিরাজমান । বৈচিত্র্য না থাকলে 
গোটা বিশ্ব তখন আর সৃজনশীলতা ও 
কুশলতাপূর্ণ সৃষ্টি হতো না। হতো 
একটি জড়পিণড বা শক্তিপুর্জ। সৃষ্টি 
জগতে তাকান। দেখবেন রকমারি 
আর বৈচিত্র্যের সুষমা ভিত করে 
রেখেছে সারা বিশ্বকে। শুধু 
মানবজাতির দিকেই তাকিয়ে দেখুন 
না! মানুষ কত বৈচিত্র্পূর্ণ! বর্ণ, গড়ন, 
স্বাস্থ্য, আকার-আকৃতি ইত্যাদি কত 
দিক দিয়েই রয়েছে বিপুল ব্যবধান । 
একইভাবে ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে 
অনেক পার্থক্য । বন্তত ভাষা, বর্ণ 
ইত্যাদির পার্থক্য আল্লাহতায়ালার 
সৃষ্টিকুশলতারই নিদর্শন। আল 
কুরআনের ভাষায়: 
পা ১5915 ০895 ৬১19) 9৬41 55 
৪৫৯৬৩১৬৬১১৩) 95 
“আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আর 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য । 
এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী 
লোকদের জন্য ।”২ 
কোনো ভাষাই মন্দ নয়। ভাষার 
পার্থক্য যেহেতু আল্লাহর নিদর্শন, তাই 
সব ভাষাই আল্লাহর অনুমোদিত ভাষা 
কোন ভাষাই ভাষা হিসেবে মন্দ নয় 
আর কোনো ভাষাই নৈতিক বিচারে 
শ্রেষ্ঠ নয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব 
ভাষাই ভালো ও গ্রহণযোগ্য । দেশ ও 


কোন নবী আসেননি। আরবি বা 


ইসলামি ভাষা, ওটা অইসলামি ভাষা 
এ ধরনের স্থায়ী ধারণা পোষণ করা 


আরবি মুবিন যো কুরআনের ভাষা) 
মূল সামী বা প্রটো-সেমিটিক ভাষ 


কোনো রকমেই সঙ্গত নয়। হিবো 


পরিবার থেকে উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন 


ভাষা বর্তমানে ইসলামের কষ্টর 


বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে 


বিরোধীদের ভাষা । অথচ সেই (আদি) 


সাহিত্যের অস্তিত্ব বিচারে আরবি হচ্ছে 


হিৰো ভাষাতেই তাওরাত নাঘিল 


সর্বকনিষ্ঠ সেমিটিক ও সামী ভাষা 


হয়েছিল। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী 
জানা যায় যে, 
6%98৩০৪৩) ০৯ রেড 
“যখনই কোনো জাতির মধ্যে নবী 
পাঠানো হয়েছে তখন সে জাতির 
ভাষায়ই অহী নাধিল করা হয়েছে ।” 
আবার কুরআন এও বলছে যে, 
655 8১5 
প্রত্যেক জাতির নিকট কোনো না 
কোনো পথ প্রদর্শক পাঠানো 
হয়েছে।”ঃ 
এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে 
প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতীয় 
উপমহাদেশে কোন না কোন নবী এসে 
থাকতে পারেন। যদিও এ সম্পর্কে 
সুনির্দিষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই 
আর নবী এসে থাকলে তার ওপর যে 
অহী নাধিল হতো তা প্রাচীন ভারতের 
ভাষাই সৈম্ভবত আদি সংস্কৃত ভাষা) 
নাধিল হয়েছিল। অথচ সংস্কৃত ভাষা 
এখন হিন্দু ভাষা হিসেবে পরিচিত 
ফার্সি এককালে অগ্নিপুজকদের ভাষা 
হিসেবে সুপরিচিত ছিল কিন্তু 
কালপরিক্রমায় ফার্সি একটি শক্তিশালী 
ইসলামি ভাষায় পরিণত হয়েছে 
আরবিও এর ব্যতিক্রম নয়। আরবি 
হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও শেষ নবী ও 
রাসূল সো.)-এর ভাষা । বিগত দেড় 


তবে আরবি ভাষাকে অবিকৃত থাকার 
বিচারে মূল সামী ভাষার নিকটতম 
ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 
ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীন লোকদের 
ভাষা । অথচ বিগত প্রায় দেড় হাজার 
বছর ধরে আরবিই হচ্ছে ইসলামের 
মূল ভাষা । কাজেই এটি স্পষ্ট করেই 
বলা যায় যে কোনো ভাষাই ধর্মীয় 
বিচারে অগ্রহণযোগ্য নয় । 

যা হচ্ছে একটি সামাজিক-প্রাকৃতিক 
পঞ্চ । ভাষা হচ্ছে কোন জনগোষ্ঠীর 
ব প্রকাশের মাধ্যম । সে ভাব ভালো 
তে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। 
ধার মাধ্যমে সব ভাবই প্রকাশ করা 
য়। তাই ভাষার নিজন্ব কোন চরিত্র 
কে না। কোন স্বতন্ত্র আদর্শ থাকে 
| ভাষা সব ধরনের আদর্শ ও চিন্তার 
হন। একই ভাষার মাধ্যমে পরস্পর 
বিপরীতধর্মী আদর্শ ও মতবাদের প্রচার 


৫] 
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প্রকাশক কিভাবে ভাব প্রকাশ করবেন 
তার দ্বারাই তার ভাষার চরিত্র নির্ধারিত 
হবে, তিনি কোন ভাষায় কথা বলছেন 
তার দ্বারা নয়। বিষয়বন্তই চরিত্র 
নির্ধারক, প্রকাশের মাধ্যম নয়। বন্তত 


হাজার ধরে ইসলামি জ্ঞান চর্চার মূল 


বর্ণের কারণে যেমন কাউকে মন্দ বলা 


ভাষাগত মাধ্যম হচ্ছে আরবি । 


বা ভালো বলা ইসলামে অনুমোদিত 


অথচ প্রাথমিক কালের ইসলাম 


নয় ঠিক তেমনি ভাষার কারণেও 


বিরোধীদের ভাষাও ছিল আরবি। 


মর্যাদার পার্থক্য নির্দেশ করার সুযোগ 


কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রায় দুই 


ইসলামে নেই। তাই আমাদের ভাষা 


প্রকৃতি বিচারে সব ভাষাই ভাব 
প্রকাশের নিরপেক্ষ মাধ্যম মাত্র । ভাষা 
প্রকৃতি বিচারে ভাব প্রকাশের নিরপেক্ষ 
মাধ্যম হলেও এর একটি গভীর 
সাংস্কৃতিক দিকও রয়েছে । ভাষা নিরেট 


বা আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত আরবে 


কোন স্থির ও নিশ্চল কোন বিষয় নয়। 
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এরমধ্যে রয়েছে প্রবহমানতা। একটি 
ভাষা এঁতিহাসিক পরিক্রমায় কোন 
একটি সংস্কৃতি নির্ভর বিশিষ্ট রূপ ধারণ 
করতে পারে। 


শাহী আমল থেকে মুসলিম শাসকদের 


সর্মহলে মাতৃভাষার গুরুতৃ 


পৃষ্টপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 


উপযুক্তভাবে স্বীকৃত হয়নি যদিও 


চর্চা শুরু হয়। হুসাইন শাহী আমলে 
(১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও 


সচেতনতা ও উদ্যোগ দিন দিন 
বাড়ছে। 


ন ভাষা যখন দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট 


সাহিত্য চর্চা ব্যাপক রূপ লাভ করে। 


বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা এ পর্যন্ত যা 


কোন ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচর্যার 


তবে সে সময়কার ভাষা ও সাহিত্য 


মাধ্যম রূপে চর্চিত হয় তখন 
স্বাভাবিকভাবেই সে ভাষায় সে ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ছাপ পরিলক্ষিত হবেই। সে 


চর্চায় ইসলামের প্রভাব ছিল প্রায় 
অনুপস্থিত। অবশ্য মুসলিম শাসন শুরু 


অত্যন্ত অকিঞ্কিতকর। 
বাংলা ভাষা ইসলাম চর্চা বা ইসলামি 
শিক্ষার মাধ্যম কোন কালেই ছিল না। 


হওয়ার পর থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত 


ভাষায় সে সংস্কৃতির ধারণ ক্ষমতাও 


রাষ্ট্রভাষা ফার্সি থাকার কারণে সমাজে 


বাড়বে । এ দিক থেকেই আরবিকে 
ইসলামের মুল ভাবপ্রকাশক বলা হয়। 


ফার্সির প্রভাব অবশ্যই পড়ে। তাছাড় 
সুলতানী আমলে সোনারগাঁও, পান্ডুয়া, 


রণ ইসলামের মুল গ্রন্থ আল- 


সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলামের 


কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। 


ব্যাপক চর্চাকেন্দ্র। এগুলোর প্রভাবও 


শেষ নবী (সা.)-এর ও ইসলামের 


ংলা ভাষায় পড়েছে এ কথা 


প্রাথমিক কালের সঙ্গী-সাথীরাও ছিলেন 


নিঃসন্দেহে বলা যায়। মোঘল আমল 


রবি ভাষী। তাছাড়া প্রায় দেড় 
হাজার বছর ধরে ইসলামি জ্ঞান চর্চার 


থেকেই বাংলা ভাষায় ইসলামের চর্চা 
ও মুসলিম এঁতিহ্যসমৃদ্ধ সাহিত্য 


মাধ্যম হয়ে আছে আরবি। আবার 


রচনার প্রয়াস চলে। পুথিসাহিত্যের 


কাল পরিক্রমায় ফার্সি-উর্দু ইত্যাদিও 


যুগটাই হচ্ছে বাংলা ভাষায় তথা 


ইসলামের বলিষ্ঠ ভাব প্রকাশক বলে 


জনগণের আটপৌরে ভাষায় মুসলিম 


বিবেচিত হয়ে আসছে । তারও কারণ 


এতিহ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য চর্চার যুগ । কিন্তু 


সেসব ভাষায় ইসলামের চর্চা আরবির 
পরেই অধিকতর হয়েছে। মূল কথা 
এসব ভাষা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যে বা 


তা সত্েও বাংলা ভাষায় ইসলামের 
পঠন পাঠন ও চর্চা ছিল তখন পর্যন্ত 
অত্যন্ত সীমিত। বিটিশ আমলের প্রথম 


যোগ্যতার কারণে নয় বরং দীর্ঘদিন 


দিকে ইসলাম চর্চা ছিল দিল্লীকেন্দ্রিক 


ধরে এ সমস্ত ভাষা ইসলামের ভাবধারা 


তথা ফার্সিনির্ভর ৷ এবং মধ্য ভাগে ছিল 


প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে 
বলেই এগুলোর মধ্যে ইসলামি 


কলকাতা ও দেওবন্দকেন্্রিক তথা 
প্রথানত উর্দুনির্ভর। ফলে তখন বাংলা 


ভাবধারার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে 


ভাষায় ইসলাম চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি 


কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কোন ভাষা 
এতিহাসিক কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট কোন সংস্কৃতির বাহন হয়ে 
পড়তে পারে । 


খুবই অনুল্লেখযোগ্য । বিশ শতকের 
প্রথমার্ধে ও পাকিস্তান আন্দোলনের 
গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় ইসলামি 
এতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চলে । 


বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে 
দক্ষিণ ভারতের মধ্যদিয়ে। প্রথমে 
মৌখিকভাবেই ইসলামের প্রচার ও 


তবুও ইসলাম চর্চার মূল মাধ্যম উর্দ- 
ফার্সিই থেকে যায়। পাকিস্তান আমলে 
ইসলাম চর্চায় উর্দুর প্রাধান্যের তেমন 


প্রসার ঘটে । ১২০৩ সালে বাংলায় 


একটা পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ 


ইসলামের সূত্রপাত হলেও ১৩৫০ সাল 


আমলে মাতৃভাষায় ইসলাম চর্চার 


পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা 
হয়নি বললেই চলে । মূলত ইলিয়াস 


ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও 
এখন পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষার সর্বস্তরে ও 


এমনকি এককালের সন্ত্ান্ত ও শিক্ষিত 
মুসলমানগণ বা ভাষা, 
মুসলমানদের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম 
হতে পারে বলে বিশ্বাসই করতে 
পারেননি। বাংলা ভাষার প্রতি 
রণে ইসলামি জ্ঞান 


ক্ষেত্রে মৌলিক অর্জন ও স্বাধীন 
চিন্তার স্ফুরণে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। 
কাজেই মৌলিক চিন্তার উন্মেষ 
প্রসারের জন্য অবশ্যই নিজেদের 
ভাষায় অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সুযোগ 
সৃষ্টি করতে হবে। 

একটি ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ করতে 
হলে সে দেশের জনগণের ভাষায়ই 
তাদের নিকট দাওয়াত পৌছাতে হবে 
যে ভাষা জনগণ বুঝে না সে ভাষার 
মাধ্যমে জনগণকে জাগিয়ে তোলা যায় 
না। পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে 
জানা যে নবী-রাসূলগণ (আ.) সব 
সময় তাদের নিজ নিজ জাতির ভাষায় 
দাওয়াত দান করেছেন। নবীগণ 
কখনও এমন ভাষায় দাওয়াত দেননি 
যে ভাষার সাথে জনগণের কোন 
সম্পর্ক ছিল না। স্বীয় জাতির ভাষাই 
ছিল তাদের পয়গাম পৌছানোর 
মাধ্যম । আল-কুরআনের বক্তব্য: 
উ-০৪৩৫৪৮ ৩০১৫০৯ জঞ্এেডিঃ 
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“আমি আমার বাণী পৌছানোর জন্যে 


ইসলামি সমাজ গঠনে মাতৃভাষার 


যখন যেখানেই কোন রাসুল (আ.) 


গুরুত্ব অন্য একটি দিক থেকেও 


পাঠিয়েছি তার জাতির ভাষায়ই 


বিবেচনা করা যায়। মাতৃভাষায় যখ 


সহজতর হয়। তাছাড়া এর প্রভাব 


পয়গাম পৌছিয়েছি যেন সে তাদের 


নিকট খুব ভালোভাবেই কথা প্রকাশ 
করে বলতে পারে ।৫ 
শেষ নবী (সা.)-এর প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র 
ছিল মক্কা ও তার আশপাশের এলাকা 
আর তাদের ভাষা ছিল আরবি । তাই 
কুরআনের ভাষা হলো আরবি। আল্লাহ 
বলছেন, 
58 8555752৬০৮৫ 
০৩৫5৬ ০ ১3 2৪৮৬5 
“আর (হে নবী!) এরূপেই এ আরবি 
কুরআনকে আমি তোমার প্রতি অহী 


স্বাভাবিকভাবেই তাতে সে দেশের 


সাধারণ সাহিত্যের মাঝেও প্রতিফলিত 
হয়। এবং সাধারণ পাঠকরা পর্যন্ত 


ন 
কোন কিছু লেখা বা বলা হয় তখন 
র 
র 


সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সময়ের 
অবস্থা প্রতিফলিত হয়। ফলে সে 
বক্তব্য হয় বাস্তব ও গণমানসিকতার 


অতিসহজে সে আদর্শ সম্পর্কে অবগত 
হতে পারে । মূলত আদর্শিক দিক দিয়ে 
মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে বাংলা 


উপযোগী । তাই অনুবাদ নির্ভর সাহিত্য 


ভাষায় ইসলামের ব্যাপক চর্চা 


দিয়ে জনগণের বাস্তব ও মনঃস্তান্তিক 


অপরিহার্য । বস্তুত বাংলা ভাষায় একটি 


চাহিদা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন 
পুরোপুরি পুরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে 


শক্তিশালী ইসলামি ধারা সৃষ্টি ও 
বিকাশ আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি। 


না। এজন্য বাংলাদেশের সমাজকে 


আমাদের মাতৃভাষাকে একটি 


ইসলামের আলোকে বিনির্মাণ করতে 
হলে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের 


শক্তিশালী “ইসলামি ভাষায়' রূপান্তরের 
জন্যে প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক 


আঙ্গিকেই সাহিত্য রচনা করতে হবে, 


জিহাদ, প্রয়োজন একটি সৃজনশীল 


করেছি যে তুমি জনপদের কেন্দ্রস্থল 


বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। ইসলামি 


আন্দোলনের । এটিই আজকের 


(মক্কানগরী) ও তার আশ-পাশের 


ভাবধারা প্রসারে মাতৃভাষার আরেকটি 


বসবাসকারীদের সাবধান করতে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি 
পারো ।” তুভাষায় ইসলামি আদর্শের চর্চা ও 
মোটকথা নিজের মাতভাষায় কোন সাহিত্য রচনা করা হয় তাহলে এমন 
দাওয়াতের উপযোগিতা ও এক সময় আসে যখন সমগ্ব ভাষার 
প্রয়োজনীয়তা খুবই স্পষ্ট। তাই মধ্যে সে আদর্শের ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট 
ইসলামচর্চার জন্যও মাতৃভাষাকে হয়। আদর্শিক ও সাং তিক দিকে সে 
গুরুত্ব দিতে হবে। ভাষাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ফলে গোটা 


প্রত্যাশা । 
লেখক: মহাসচিব, খেলাফতে মজলিস 


১ আল-কুরআন, সুরা আর-রাহমান, ৫:২-৩ 
২ আল-কুরআন, সুরা আর-রূম, ৩০:২২ 
আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 

+ আল-কুরআন, সুরা আর-রা"্দ, ১৩:৭ 

৫ আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 

+ আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা, ৪২:৭ 


দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষার চমৎকার সমন্বয়ে একটি মহিলা মাদরাসা 


আদর্শ মা ও আলোকিত সমাজ গড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মনত অর্জন করা। সভ্য ও আদর্শ সমাজ বিনির্ানে মহিলাদের গৃথক ইসলামী শিশষা ্রতষ্ঠানের বিকল্ঠ নেই। 


নার্সারি হতে দাখিল ও আলিম (উলা) পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত 
_॥ স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্ধক্রম পরিচালনা । 


_॥ আবাসিক ছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার তত্রাবধান। 
_॥ আধুনিক মানসম্মত ও পরিকল্পিত সিলেবাস। 


_। আখলাকী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুতু। 
_॥ সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ । 

॥ নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যস্ত বালক-বালিকা । নূরান কিন্ডারগার্টেন 
) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান । হিফযুল কুরআন 
 মঙ্ঞুরী সাপেক্ষে মেধাবী, গরীব ও এতিমদের জন্য বিশেষ ছাড় । 

॥ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান । কিতাব বিভাগ 


[॥ নূরানী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা । 


_॥ শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ বাস্তব অনুসরণ তা হা ১০ 
টি ১ : এস, এ, ভিলা, ইসহাকের পুল সংলগ্র, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 


রুল কাদের-পরিচালক ৷ মোবাইল : ০১৮১৩-১৬৫০১০, ০১৮৩৬-৪০২৫৪৫ 
ন131117)111)11521015 (2751700811-0017) ্ 
81151117701017158, 15190185917 0074110গ্থায। মুকফাতি হাসান মুরাদাব দি 


স।ম।কা।লী।ন 


সম্প্রতি একজন ঢাবিছাত্রী ধর্ষণের 
শিকার হয়েছেন। একটি টিভিচ্যানেলে 
একজন সাংবাদিক ভুক্তভোগীর পরিচয় 
তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। 
এটি সাংবাদিকতার কোড অব 
এথিক্সের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। শুধু তা-ই 
নয়, যৌন নির্যাতন বা ধর্ষণের সংবাদ 
পরিবেশনকালে ভিকটিম শিশু ও 
নারীদের নাম, ছবি ও পরিচয় প্রকাশ 
আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ । নারী ও শিশু 
নির্যাতন আইন ২০০০-এর ১৪ নং 
ধারায় বলা আছে, এ জাতীয় অপরাধ 
সংবাদমাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে 
এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, 


পরিচয় প্রকাশ না পায়। এমনকি উক্ত 
ধারার উপধারা (২)-এ এটাও বলা 
আছে যে, এই বিধান লঙ্ঘন করলে 
দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেককে 
সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড বা ১ লক্ষ 
টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দপ্তিত করা 
হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
আমাদের সংবাদমাধ্যমে মাঝেমধ্যে 
এজাতীয় অপরাধের সংবাদ 
উপস্থাপনের সময় প্রোস এন্ড কনস না 
ভেবে প্রায়ই ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশ 
করে দেওয়া হয়। 

রোমানিয়ার সাংবাদিকদের কোড অব 
এথিক্সের ২.১.৪ ধারায় বলা হয়েছে, 
17121021700 07 0165 ৮100775, 


71710111107 1110956 52570101107 01)1520, 
57001107101 1706 7650160 707 
6172 20219007701 072 51601016107 
17 17101 (7276 15 7 00756771 
17011 6710956 ৮1061777501 77167 


(71975 157 710101 100110110 
17667656010 1979৮115 (অর্থাৎ 
যৌন নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীদের 
পরিচয় প্রকাশ করা উচিত নয়, যদি না 
ভুক্তভোগীরা সম্মতি দেয় কিংবা 
জনগণের আগ্রহের বিষয়টি বড় হয়ে 
দেখা না দেয়)। এছাড়া নিউইয়র্ক 


জানাজানি হলে সামাজিকভাবে তার 
সম্মান হানি ঘটে এবং এটি তার 
মানসিক ট্রমাকে আরো গভীর ও 
প্রলম্ষিত করে দেয়। শারীরিক ও 
মানসিক আঘাত কাটিয়ে ওঠার 
পাশাপাশি সামাজিক অবস্থান নিয়েও 
তাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে 
হয়। তার ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে 
পড়ে । ফলে মানবিক বিবেচনায় রেপ 
ভিকটিমদের নাম ও পরিচয় প্রকাশের 
বিষয়টিকে খুবই স্পর্শকাতর হিসেবে 


টাইমসের সাবেক সহকারী ব্যবস্থাপনা 
সম্পাদক অআ্যালান এম সিগ্যাল এ 
ব্যাপারে তার পত্রিকার অবস্থান 
সম্পর্কে বলেছিলেন, “এই পত্রিকার 
সম্পাদকরা রেপ ভিকটিমদের নাম 
প্রকাশ করবেন কি করবেন না- সে 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন প্রত্যেক ঘটনাকে 
আলাদা করে বিবেচনা করার পর। 
কিন্তু তারা নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক 


দেখা হয় এবং জনসম্মুখে যথাসম্ভব 
প্রকাশ না করাকেই (97107)77710/) 
কোড অব এথিক্স হিসেবে গণ্য করা 
হয়। 

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ভারতের 
সুপ্রিম কোর্ট যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের 
শিকার ভিকটিমদের পরিচয় প্রকাশে 
নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কারণ 
হিসেবে বলেছিল, “সমাজে এ ধরনের 


নন (২৫ জুন ১৯৮৯ নিউইয়র্ক টাইমস) ভিকটিমদের অচ্ছত 
এছাড়া, আদালতের বিচারে অভিযুক্ত (7797070)16) হিসেবে দেখা হয়, 
ব্যক্তি খালাস পেয়ে গেলে এবং তার যা দুঃখজনক ।” ধর্ষণ ও যৌন 


বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও 


আক্রোশপূর্ণ প্রমাণিত হলে 
অভিযোগকারীর (17147177177) 


অনুসৃত হবে না। 
সাধারণত অনেক দেশেই ধর্ষণের 


শিকার হওয়ার পর ভূক্তভোগীর পরিচয় 


নির্যাতনের রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে 
মিডিয়ার উদ্দেশ্যে দেশটির সুপ্রিম 
কোর্ট বলেছিল, 74214 57010 ?০ 


09141109115 7701 10 5697150170977071756 
50407 00595 2770 1/102/21 171277 
70247 ০9112021197 10 761907% 
52407) 771011275, 1712) 075 21509 
0746) 09710 71091 109 01501956 1/6 


ফেব্রুয়ার'২০ _______ললল্।। আত্তার্জহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


10271111017 51/071  710177715, 
17101%11712 7711710975.  £217971726 
05401 22595 57014 /96 2976 
56715117521) 15919771211 %994 
17115725107 1712 10777752017 
71 714 ০0117147271, 77 7711710. 
92719501107121151712 5401 ০9525 
77120) 277127 12121151097 117715 
1১017115 (11515) £% 2925 79 
07901119172 ০7529177111) ০1116 
71207710011 1996, 2016, 


উদাহরণস্বরূপ না বললেই নয়, গত 


তাই আমরা নির্যাতিতা নারীদের সম্মান 


বছর ফেনীর আলোচিত মাদরাসাছাত্রী 


ও ভবিষ্যত রক্ষার্থে “ধর্ষিতা শব্দের 


নুসরাত যখন তার প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে 
যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দিতে 
থানায় যায়, তখন সেখানের দায়িতৃরত 
ওসি মেয়েটির অনুমতি ছাড়াই তার 
জবানবন্দি মোবাইলে ভিডিওচিত্র 
ধারণ করে এবং পরে সোশ্যাল 
মিডিয়ায় প্রকাশ করে দেয়। পরে 
নুসরাত হত্যাকান্তের ঘটনা মিডিয়ায় 


0%199/9. অর্থাৎ মিডিয়ার সতর্ক 


আসলে আমাদের দেশের সুপ্রিম 


হওয়া উচিত, যাতে তারা এমন 


কোর্টের একজন আইনজীবী সেই 


ঘটনাগুলোকে সেনসেশনালাইজ না 
করে। এসব ব্যাপারে রিপোর্ট করা 
তাদের দায়িত হলেও একইসাথে 


ওসির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্ত 
আইনে মামলা করেছিল। মিডিয়া 
থেকে প্রশাসন সবক্ষেত্রেই এই ধরনের 


ভিকটিমদের নোরী ও শিশু) পরিচয় 


সংবেদনশীল ভিকটিমদের নাম ও 


প্রকাশ না করার ক্ষেত্রেও তারা 


পরিচয় গোপন রাখা সাধারণ কোড 


দায়বদ্ধ। ভুক্তভোগীর সর্বোচ্চ কল্যাণ 


অব এিক্সের পর্যায়ে পড়ে । এই কোড 


বিবেচনায় রেখে সতর্কতার সাথে এসব 


অব এথিক্স লঙ্ঘন করা আইনত 


ঘটনার রিপোর্ট করা উচিত। 


দণ্ডনীয় অপরাধ! 


সেনসেশনালাইজ করে রিপোর্ট করলে 


আরেকটি জরুরি বিষয় হলো, প্রিন্ট ও 


টিআরপি বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু 


সেটা মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায় 


জনসম্মুখে আসতে না পারে সেজন্য 
পুলিশ ও কর্তৃপক্ষকেও কঠোর 
গোপনীয়তা অবলম্বনের নির্দেশ 
দিয়েছে । তবে ভিকটিম যদি প্রাপ্তবয়স্ক 
হয় এবং নিজেই যদি জনসম্মুখে তার 
তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে সিদ্ধান্ত 
নেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো আপত্তি 
নেই। উল্লেখ্য, গত বছরের 
নুয়ারিতে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
তার প্রদেশ ও ইউনিয়ন অঞ্চলগুলোতে 
পাঠানো এক নির্দেশনায় রেপ 
হিসেবে বলেছে, “কেবল কোর্ট থেকে 
অনুমতিসাপেক্ষেই ভিকটিমদের নাম 
জনসম্মুখে প্রকাশ করা যাবে হে৫ 
জানুয়ারি ২০১৯, ইিয়ান এক্সপ্রেস) ।” 


ব্যবহার করা উচিত নয়। ধর্ষণের 


ব্যবহারের বিরোধী (হেফাজতের বিবৃতি, 
২০ মে ২০১৭, বাংলা ট্রিবিউন) ।” 

হেফাজত কিন্তু “ধর্ষক বা ধর্ষণ? 
শব্দ দুটো নিয়ে কোনো আপত্তি 
করেনি। এ দু'টো যথারীতি ব্যবহৃত 
হবে । ধর্ষককে “ধর্ষক' বলেই অভিহিত 
করা যেতে পারে এবং ধর্ষণের 
অপরাধে তার বিচারও হবে। এটুকু 
নিশ্চিত করার জন্য ধর্ষণের শিকার 
কোনো নারীকে “ধর্ষিতা” বলে অভিহিত 
করা আবশ্যক নয়। তাছাড়া কী 
ধরনের নির্যাতন সেটা তো 
ভাবিকভাবেই নিউজ, রিপোর্ট বা 
মলার এজাহারে সবিস্তারে বর্ণিত 
কবে । সুতরাং, এখানে বিভ্রান্তি বা 
অস্পষ্টতার কোনো সুযোগ দেখি না। 
এছাড়া ইংরেজি ভাষার নিউজ ও 
রিপোর্টগুলোতে ধর্ষণ বা যেকোনো 
নির্যাতনের শিকার কাউকে 
লিজনির্বিশেষে “ভিকটিম' বলে 


এ এ 


শিকার একজন ভুক্তভোগী নারী 
সাধারণত প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে 
জর্জরিত থাকেন । তা সত্েও “ধর্ষিতার 
মতো একটা নেতিবাচক বিশেষণ দিয়ে 
সামাজিকভাবে কেন তাকে ট্যাবু করে 
রাখা হবে? ধর্ষণের শিকার একজন 
নির্যাতিতা নারী কি তা ডিজার্ভ করে? 
নিশ্চয়ই না। 

কয়েক বছর আগে দেশের একটি 
আলোচিত ধরীয় সংগঠন হেফাজতে 
ইসলাম তাদের এক বিবৃতিতে 
বলেছিল, মিডিয়া ও সাংবাদিকদের 
প্রতি অনুরোধ তাদের “ধর্ষিতা বলে 
অভিহিত করবেন না। এটি ভুক্তভোগী 
নারীর জন্য অবমাননাকর । ধর্ষণের 
কারণে ধর্ষক শাস্তিযোগ্য অপরাধী, 
কিন্ত ধর্ষণের শিকার কোনো নারীকে 
“ধর্ষিতা বলাটা অবিচারের শামিল । 
কারণ “ধর্ষক এবং ধধর্ষিতা শব্দ 
দুটোই আমাদের সমাজে নেতিবাচক। 


অভিহিত করা হয়। “ধর্ষিতা'র মতো 
কোনো বিশেষ লিঙভিত্তিক টার্ম 
ইতরেজি ভাষায় নেই। এমনকি 176 
70100 01101 এভাবে বিশেষায়িত 
করেও লেখা হয় না। কিন্তু বাংলা 
ভাষায় এ বিষয়ে আমাদের সবারই 
সচেতন হওয়া দরকার । সাধারণত 
“ধর্ষিতা” শব্দটি শুনলে বা পড়লে 
ভিকটিমের প্রতি সহমর্মিতা বা 
সমবেদনা জাগার চেয়েও নেতিবাচক 
দৃষ্টিভিই প্রকাশ পায় বেশি। 'ধর্ষক' 
ও  ধধর্ষিতা' উভয়ের কনটেক্সট 
বিবেচনায় শব্দগত দিক থেকে এতটা 
সমান্তরাল করা অবিচার ও অনুচিত। 
“ধর্ষিতা' শব্দ ব্যবহার না করে এর 
পরিবর্তে “ভিকটিম*, “নির্যাতিতা বা 
“ভুক্তভোগী” বিশেষণগ্ডলো ব্যবহার 
করা যেতে পারে । 


লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক 
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"777 ্ছটিটাতা। 


ভিত্তিহীন গাণিতিক যুক্তি ও একটি পর্যালোচনা 


মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


আকল ও নকল: কার্যপরিক্রমা 
আকল ও নকল (বিবেক ও ওহী) 
উভয়টি আল্লাহ প্রদত্ত দুটি বড় 


নির্ণয় করা যায় না। জান্নাতে নিয়ে 
যাওয়ার আমল কী? জাহান্নামে নিয়ে 
যাওয়ার আমল কী? তা নিরেট বুদ্ধি 


তাআলা কুরআন-হাদীস বোঝার জন্য 
আকল (বুদ্ধি) দিয়েছেন। এই বুদ্ধির 
আলোকে কুরআন-হাদীস বুঝবেন । 


নিয়ামত । একদিকে আল্লাহ তাআলা 


দ্বারা চিহিত করা যায় না। যদি 


কিন্ত একে কুরআন-হাদীসের ওপর 


মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন 
অপরদিকে পৃথিবীতে নুবুওয়াতের 
ধারাও চালু করেছিলেন। মানবজাতির 
হিদায়তের জন্য কিতাবও নাযিল 


বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এসব মাসআলার 
সমাধান হতো, তাহলে যেভাবে ক্ষেত- 


বিচারক বানানো যাবে না, কুরআন- 
হাদীসকে প্রথম যুগের আলোকে 


খামার শিক্ষা দেওয়ার জন্য, ব্যবসা- 
বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং 


করেছেন। শেষ কিতাব হচ্ছে, কুরআন 


কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো 


বুঝতে হবে। যদি কারো বিবেক 
কুরআনের আয়াত এবং হাদীস 
শরীফের সে মর্ম নির্ধারণ করে, যা নবী 


শরীফ । এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে, 
হাদীস শরীফ । এ হচ্ছে নকল । এই 
নকল প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো, নিরেট 


নবী আগমন করেননি, তেমনি দীন 
শেখানোর জন্যও নবী-রাসূলের 


করীম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের 
যুগ থেকে চলে আসছে, তাহলে বড়ই 


আগমণেরও প্রয়োজন ছিল না। মানুষ 


বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা শরয়ী মাসআলার 


নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা নিজেরা-ই দীন 


সৌভাগ্যের বিষয়। আর যদি কারো 


সমাধান বের করতে পারে 


প্রস্তুত করে নিতো । কিন্তু যেহেতু এই 


বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণ করা যাবে না, 


কাজ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা করা সম্ভব নয়, 


বরং কুরআন-হাদীসের অনুসরণ 


এজন্য আল্লাহ তাআলা বিবেক-বুদ্ধির 
সাথে সাথে আমাদেরকে নকলও 
(কুরআন-হাদীস) দিয়েছেন। 


জাগতিক সমস্ত কাজ করা যায়। কিন্ত 


করতে হবে। এবং কুরআন-হাদীসের 
যে মর্ম চৌদ্দশত বছর থেকে বোধগম্য 
হয়ে আসছে, তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে। 


চৌদ্দ শত বছর থেকে চলে আসছে 


আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ বুদ্ধি দ্বারা 


যে, নকল আগে, আকল পরে । আল্লাহ 


অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইঞ্জিনিয়ার 
মোঃ আলাউদ্দিন চৌধুরী মাসিক আত- 
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তাওহীদের জানুয়ারি ২০২০ সংখ্যায় 


আদায় করবেন। এই বিষয়ে সমস্ত 


(হাফিযাহুল্লাহ) একটি রসাত্মক গল্প 


আল্লাহ তাআলার ৪টি নিদরশর্ন 
শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 
তাতে তিনি বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে 
গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারাবীহ 


সাহাবায়ে কেরামের এঁক্যমত সংঘটিত 


শুনিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, একজন 


হয়। শরীয়তের কুরআন-হাদীসের পর 
অকাট্য প্রমাণ হলো ইজমা । বিশেষত 
বায়ে কেরামের ইজমার উম্মতের 


নামায আট রাকআত এবং বিতর 
নামায এক রাকআত প্রমাণ করার এক 
অপপ্রয়াস চালিয়েছেন । যা রীতিমতো 
সচেতন মহলকে হতভম্ব করে দেয়নি, 
বরং ইসলামের স্বভাব ও মেজাজ 
সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা রাখেন এমন 
সকল ব্যক্তিকে হতচকিতও করে 
দিয়েছে। যেখানে ২০ রাকআত 
তারবীহ ও তিন রাকআত বিতর 
নামাযের কথা স্পষ্ট হাদীস শরীফে 
বর্ণিত হয়েছে সেখানে তিনি কিভাবে 


জন্য অকট্য দলিল ও অখপ্তনীয় 
প্রমাণ। 

/:১০৮প্ ৯০৪৪৪ 
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0 
এটি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাযি.) নিজের পক্ষ থেকে নতুনভাবে 


যোগ-বিয়োগ এবং গাণিতিক হিসেব 
দেখিয়ে ৮ রাকআত তারাবীহ ও এক 
রাকআত বিতর নামায প্রমাণ করার 
সাহস দেখাতে পারলেন? এটি 
আমাদের বোধগম্য নয়। 


২০ রাকআত 

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)- 
এর খিলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামের 
একটি অধিবেশন ন করা হয়। 
সেখানে তারাবীহ নামায সম্পর্কে 
আলোচনা হয়। তারাবীহ এককী 
পড়বে, না জামাতের সাথে? কয় 
রাকআত পড়বে? আলোচনা- 
পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে এ 
সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু তারাবীহ 
নামায রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ রাকআত 
পড়েছেন, তাই তারাবীহ নামায বিশ 
রাকআত জামায়াত সহকারে পড়াই 
সুননাত। সে যুগে সাহাবায়ে কেরামের 
মধ্যে সবচেয়ে বড় কারী ছিলেন হযরত 
উবাই ইবনে কা'ব (োযি.)। হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) তাকে 
ডেকে বলেন, আপনি সাহাবায়ে 
কিরামগণকে নিয়ে রামাযান মাসে 


উভভাবন করেননি, বরং রাসুলের যুগ 
থেকে চলে আসছে । মুসান্নাফে ইবনে 
আবু শায়বা একটি হাদীসের কিতাব । 
এতে এসছে, 
494 ঞ 15555 ০০০৩ ৩৪ ০৪ 
-19909 959 0১০৯ ৪০55৬ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ 
রাকআত তারাবীহ পড়তেন এবং 
বিতর পড়তেন ।”২ 
কেউ কেউ আট রাকআতের পক্ষে 
সহীহ আল-বুখারী শরীফের একটি 
হাদীস পেশ করে থাকেন । তবে লক্ষ্য 
করলে দেখা যায়, সহীহ আল-বুখারী 
শরীফের যে হাদীস দিয়ে তারা 
তারাবীহ ৮ রাকআত প্রমাণ করতে 
চান সেই হাদীসটি ইমাম বুখারী রেহ.) 
তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে এনেছেন। অর্থাৎ 
আট রাকআতের সেই হাদীস তারাবীহ 
নামাযের হাদীস নয়, এটি তাহাজ্জুদের 
হাদীস। 


একটি রসাত্মক গল্প 
এ সম্পর্কে আমাদের জামিয়া প্রধান 


প্রতিদিন ২০ রাকআত তারাবীহ নামায 


আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী 


লোক অযু করছেন, মুখে পানি 
দিচ্ছেন। মুখে পানি দেওয়ার সময় 
দুআ পড়ছেন, ১৬৪০ 52 ১70 
।৩:০]9। এটি তো পায়খানার দুআ! 
তা এখানে?! তখন অন্য এক ব্যক্তি 
তাকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই! আপনি 
এই দুআ কোথায় পেয়েছেন? তখন সে 
বলল, হাদীসে আছে তো! তখন ওই 
ব্যক্তি তাকে বলল, ভাই! হাদীসে আছে 
ঠিক, তবে আপনি ছিদ্র ভুলে গেছেন। 
এটা নিচের ছিদ্রের দুআ ছিল, উপরের 
ছিদ্রের দুআ নয়! 
আট রাকআত হাদীসে আছে ঠিক, 
তবে এটি তাহাজ্জুদের (ছিদ্রের) 
হাদীস, এটা তারাবীহের (ছিদ্রের) 
হাদীস নয়। তার কারণ হাদীস পাঠ 
করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। হাদীসটি 
মূলত হযরত আবু সালমা ইবনে 
আবদুর রহমান (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 
দূরসর্ম্পকীয় ভাগিনা হন। তিনি প্রায়শ 
মাসআলা হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 
কাছে থেকে জেনে নিতেন। তিনি 
একদিন হযরত আয়িশা (রাযি.)-কে 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
রামাযানের রাতে কিভাবে নামায 
পড়তেন? 


তি ০৯০। ২৪৬: ৪০৪৩৩ 
]১5০৫% এড এ আক 25 পি 
97553 ও ক এ| 
তার উত্তরে হযরত আয়িশা (রা.) 
বলেন, তিনি রামাযান ও রামাযান 
ছাড়া অন্যমাসে এগার রাকআত নামায 
পড়তেন। আট রাকআত নফল, তিন 
রাকআত বিতর । 
এখন একটু চিন্তা করুন, যে নামাযটি 
র ন মাসসহ অন্য মাসেও পড়ে তা 
কি তারাবীহ না তাহাজ্জুদ? অবশ্যই 


ফেব্রুয়ার'২০ _______ললল। আত্তার্তহীদ ১৪ 
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এটি তাহজ্ঘুদের নামায । অতঃপর 
তিনি বলেন, 


34৮84142595 ৮০:40 
55৬০6৪৩০৪০৪ 


০ 
“চার রাকআত খুবই চমতকার ও লম্বা 
করে পড়তেন, অতঃপর আরো চার 
রাকআত খুবই সুন্দর ও লম্বা করে 
পড়তেন অতঃপর তিন রাকআত 
বিতরের নামায পড়তেন ।' 
এখন একটু ভেবে দেখুন তো, চার 
রাকআত কি তারাবীহের নামায হয়, 
না তাহাজ্জুদের নামা? অতঃপর তিনি 


3164458 : 25 8 


৫ পাত 


১০৬ রো ঘা 1255 ৫) :508 টি টা 


4৩9 (635 
আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, হে 
আল্লাহর রাসুল! আপনি বিতর না পড়ে 


মুখপাত্র মাসিক আত-তাওহীদের মতো 
একটি দায়িতশীল পত্রিকায় এমন 
প্রবন্ধের প্রকাশ সত্যিই সম্মানিত 
পাঠকমণ্ডলীকে আহত করেছে। পত্রিকা 
কর্তৃপক্ষ তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ 
প্রকাশ করছে। 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব 
মতে বিতরের নামায তিন রাকআত । 
এই মতামতটি স্পষ্ট হাদীস দ্বারা 
757 


4৮58856৮4৪০ 


2 শে 8185৫: 9 
9 93294 হ্ 48293 ৭। 

১505 পলি 2 05 এ) 
“হযরত আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ 
নামাক একজন তাবেয়ী হযরত আয়িশা 
সদ্দীকা (রাষি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বিতরের নামায 
কিভাবে পড়তেন? তখন তিনি বলেন, 


ঘুমাচ্ছেন? অথচ বিতর তো ওয়াজিব) 
তখন তিনি বলেন, 'আমার চক্ষু ঘুমায়, 
অন্তর ঘুমায় না।”* 


একটু চিন্তা করুন, ঘুমের পরে যে 
নামায হয় তা কি তারাবীহ নামায? না, 
কখনো না, এটি তো তাহাজ্জুদের 
নামাযই। এ বিশ রাকআত তারাবীহের 
আমল সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে 
নিয়ে আজ পর্যন্ত মক্কা শরীফে 
তারাবীহ বিশ রাকআত পড়া হয়। 
মদীনা শরীফেও বিশ রাকআত পড়া 
হয় । অতএব স্পষ্ট হাদীস ও সাহাবায়ে 
কেরামের এঁক্যমত এবং সংখ্যাগরিষ্ট 
উম্মতের আমলের বিপরীত গাণিতিক 
ভিত্তিহীন যুক্তি পেশ করা কেবলমাত্র 
আশ্চর্যজনক নয়, হতশা ব্যজ্কও 
বটে । আমরা তার এই প্রবন্ধ প্রত্যাখান 
করছি। জামিয়া ইসলাম পটিয়ার 


সাব্বহিসি মা রব্বিকাল আশ্লা এবং 
দ্বিতীয় রাকআতে কুল ইয়া আইয়ুহাল 
কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে কুলহু 
আল্লাহু আহাদ ও কুল আউযু বি- 


রব্বলি ফালাক ও নাস পড়তেন ।"5 


বিতর নামায সম্পর্কেও ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব গাণিতিক যুক্তি পেশ করেছেন 
এবং বিতরের নামায এক রাকআত 
প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন । 
স্পষ্ট সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকা 
সত্টেও ভিত্তিহীন গাণিতিক দুর্বল যুক্তি 
পেশ করা অজ্ঞতা ছাড়া বৈ কিছু নয়। 
মাসিক আত-তাওহীদের মতো একটি 
গবেষণাধর্মী পত্রিকায় এমন ভিত্তিহীন 
প্রকাশিত হওয়ায় আত-তাওহীদ 
পরিবার আবারো সম্মানিত 
পাঠকমগ্ডলীর নিকট দুঃখ প্রকাশ 
করছে। 


* আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারায়ি, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. ₹ 
১৯৮৬ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২৮৮ 

২ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ₹ ১৯৮৯ খি.), খ. ২, 
পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৭৬৯২ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৩, 
হাদীস: ১১৭৪ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস: ৪৬৩ 


মাসিক আত-তাওহীদ জানুয়ারি'২০ সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মোঃ 
আলাউদ্দীন চৌধুরী লিখিত “আল্লাহ তাআলার ৪টি নিদর্শন" 
শিরোনামের নিবন্ধটি অনবধানতাবশত মুদ্রিত হয়েছে। নিবন্ধের 


বিষয় ও বক্তব্যের সাথে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া ও মাসিক 
আত-তাওহীদ কর্তৃপক্ষ একমত নয় । আমরা লেখকের এই নিবন্ধ 
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মানুষ বলতেই সকলের কাছে 
সম্মানজনক, সচ্ছল জীবন 
অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের প্রায় 


তার হুকুমেই আসে । সুতরাং অভাব- 
অনটনও তার পক্ষ থেকে আসে। 


আবার কখনো বান্দার গোনাহের 
কারণে তাকে বিপদ-আপদ ও অভাব- 


সব কষ্ট-ক্রেশ, ত্যাগ-বিসর্জন সচ্ছল 
জীবনের আশায় হয়ে থাকে। মানুষ 
নিজের জীবনের অভাব ঘোচানোর 
জন্য নানা ধরণের কাজ করে, বৈধ- 
অবৈধ অনেক পন্থা অবলম্বন করে। 
অনেক সময় সমাজ-গণ্ডির বাইরে গিয়ে 
বিভিন্ন অপরাধ ও অপকর্মে জড়িত হয়, 
আবার কখনো ধর্মপরিপন্থী, এমনকি 
শিরক-বিদআতের মতো জঘন্য 
পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে । তাই আমরা 
উক্ত প্রবন্ধে অভাবমুক্ত সচ্ছল জীবন 
লাভের শরীয়া নির্দেশিত কিছু পথ ও 
পন্থা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করার 
প্রয়াস পাব ইন শা আল্লাহ। 


সর্বপ্রথম আমরা ইসলামি দৃষ্টিকোণ 


যেমন- তিনি কুরআনুল করীমে অনটনের সম্মুখীন করেন, যাতে বান্দা 
ইরশাদ করেন, সতর্ক হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে 


৩৯৯৫-০৩্ট এ২৬৩$ 

৪598-61-63 
“তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান 
রিষ্‌কে প্রশত্ততা দান করেন, যাকে চান 


রিষুক সংকীর্ণ করে দেন ।”১ 


অভাব কেন আসে 
মহান আল্লাহ প্রজ্ঞাবান। তিনি নিজ 
প্রজ্ঞা অনুযায়ী বান্দাদেরকে বিভিন্ন 
অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মু্ণীন করেন। 
কখনো অভাব-অনটনের মাধ্যমে ধৈর্য 
ও আনুগত্যের পরীক্ষা নেন। যেমন-_ 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 
52৮) ১8 54508 5০58915-09 


থেকে এ আকীদা পোষণ করি যে, 
মানুষের যাবতীয় অবস্থা সুখ-দুঃখ, 
শান্তি-অশান্তি, বিপদ-আপদ, সুস্থতা- 
অসুস্থতা সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে 


“আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়, 
ক্ষুধা, জান-মাল ও ফল-মূলের ক্ষতির 
মাধ্যমে পরীক্ষা করব। আর আপনি 
ধৈযশীলদের সুসংবাদ দান করুন ।”২ 


আসে। 
হয়েছে, 
০৮৬৯ জি ভু ৯5274 মে ৪৪ 
০৩১০৪ ৮৮৬০1০০858 
“জল-স্থলের যাবতীয় বিপর্যয় মানুষের 
কৃতকর্মের কারণে সৃষ্টি হয়, যাতে এর 
মাধ্যমে তিনি তাদেরকে নিজেদের 
কৃতকর্মের কিছু স্বাদ আস্বাদন করান, 
যেন তারা ফিরে আসে ।” 


অভাব-অনটনে ইসলামের নির্দেশনা 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অভাব ও 
দারিদ্র্য আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন । 
তার হুকুমেই আসে । তবে তার মানে 
এই নয় যে, এটি অপরিবর্তনীয় অনড় 
নিয়তি । সুতরাং তা পাল্টানোর চেষ্টাই 
করা যাবে না। এবং সুন্দর জীবন ও 
সচ্ছল জীবিকার জন্য চেষ্টা-তদবীর 
করাই অবাঞ্ীনীয়। বরং ইসলাম 
অভাবকে সমস্যা ও বিপদ হিসেবে 


যেমন_ কুরআনে ইরশাদ 


ফেব্রুয়ার'২০ ______ললল। আত্তার্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
আখ্যায়িত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) 


“একবার হযরত ওমর (রাযি.)-এর 


নিজে অভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে 
দুআ করেছেন এবং উম্মতকে দুআ 
শিক্ষা দিয়েছেন । তাই ইসলাম অন্যান্য 
সমস্যার মতো এই সমস্যা সমাধানের 
জন্যও পথ ও পন্থানির্দেশ করেছে। 


ইন্তিগফার: ইস্তিগফার তথা আল্লাহর 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, মুখে ক্ষমা- 
বাক্য পাঠ করা রি্‌ক লাভের অন্যতম 
মাধ্যম । কুরআন-হাদীসের একাধিক 
বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় 
যে, পার্থিব চিন্তা-পেরেশানি, বিপদ- 
আপদ থেকে মুক্তি ও অভাব মোচনের 
রয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 

৮০0৬৪ ৩6 &) “প্১৯4। এ& 
96 ৩০ ৮২৮০৫ 80/5 ৮৫০ রে 
“অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা কর, নিশ্য় তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর 
বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন- 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে 


তিনি তাকেও একই উত্তর দিয়ে বিদায় 


শাসনামলে মদীনায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে 


করলেন। তখন তার কাছে উপস্থিত 


দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সাহাবায়ে কেরাম 
তার কাছে আবেদন করলেন বৃষ্টি 
প্রার্থনার জন্য। তখন তিনি মিম্বরে 
আরোহন করলেন। অতঃপর তিনি 
কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেই 
নেমে গেলেন। এর মধ্যে এ 
আয়াতটিও ছিল ।% 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, 


এই ১5200 4 50651 6৬5) 
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“যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তিগফার করবে 
আল্লাহ তার জন্য সংকীর্ণতা থেকে 
উদ্ধারের পথ বের করে দেবেন, আর 
তাকে এমন স্থান থেকে রিক দান 
করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে 
না।”* 


হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর 
চমতকার ঘটনা: হযরত হাসান আল- 
বাসরী (রহ.)-এর ব্যাপারে এ সংক্রান্ত 
একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে। 


দেবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন 
করবেনএবং তোমাদের জন্য নদ-নালা 


প্রবাহিত করবেন ।"* 


হাফিয ইবনে কসীর (রহ.) উপর্যুক্ত 
আয়াতের অধীনে হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব রোযি.)-এর ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন যে, 


র্‌ র্ ৫? ঞ ০ 1 
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একবার এক ভক্ত তার কাছে এসে 
অভাবের অভিযোগ করল । তিনি তাকে 
বললেন, ইস্তিগফার কর, অভাব দূর 
হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। অতঃপর 
আরেক ব্যক্তি এসে আরজ করল, 
'দীর্ঘদিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে না, মানুষের 
ক্ষেত-ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতএব 
আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন 
আমার ক্ষেত-ফসল রক্ষা থাকে ।' তিনি 
তাকে উত্তর দিলেন, আল্লাহর কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ 
করবেন। কিছুক্ষণপর আরেক ব্যক্তি 
এসে বলল, “হুযুর! আমি নিঃসন্তান, 
আমার জন্য সন্তানের দুআ করুন । 


কোন শিষ্য বিস্ময়সুরে জিজ্ঞেস 
করলেন, “হযরত! তিনজনের সমস্যা 
তো ভিন্ন। আপনি একই সমাধান 
দিয়েছেন কেন? তখন তিনি এ 
আয়াতটি উল্লেখ করে সহাস্য উত্তর 
দিলেন, আল্লাহ নিজেই কুরআনে এই 
তিন সমস্যার একই সমাধান 
দিয়েছেন। 


দুই. দুআ অভাব মোচনের অনন্য 
হাতিয়ার: দুআর শাব্দিক অর্থ চাওয়া ও 
প্রার্থনা করা । হাদীস শরীফে দুআকে 
ইবাদতের নিঁষাস ও মুমিনের হাতিয়ার 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দুআ মুমিনের 
সংকট-উত্তরণ ও লক্ষপূরণের ক্ষেত্রে 
বড় হাতিয়ার। বিশেষত দারিদ্র্য 
বিমোচনের ক্ষেত্রে দুআর বড় প্রভাব 
রয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 
নিজের জন্য রিধকের একক মালিকানা 
ঘোষণা করেছেন । সুতরাং তার কাছেই 
রুজির দুআ করা চায়। হাদীস শরীফে 
এসেছে, 
এত এব ঝা এর ১5 

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না 
আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট 
হন।”? 

পক্ষান্তরে যে আল্লার কাছে চায় তার 
প্রতি আল্লাহ্‌ খুশি হন। তাই তিনি 
কুরআনে নিজ বান্দাদেরকে দুআ 
কবুলের আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । 


৮, £ ৫হ্ডিং 255 


ভি ৪১৯৭ 


“তোমরা আমার কাছে চাও, আমি 
তোমাদের দুআ কবুল করব ।”” 


2 এডি 5115 ০ তর্দ ৫০ ০০৪ 55 ক 
:০০ এড এ। ০৯5০ ০ 8/278৩০ 
22 রর ৮» ৪ 01 8 4 5০ 
133015-0 এহএ 4 জউ 475 


22০95,» | 2 1 2৮ ৫৩ 
১০:০১ 0৭ 0201 ও ভহ৩৩ 
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ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 
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“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 


বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ 
করেছেন, প্রতিদিন রাত যখন 


এ এলে ০৩৮১০ ১1 69 
৫175 ১2 ১০৪ ০ 4158 ৪ 
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“হে আল্লাহ! আমাকে হালাল 


“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে 


উপার্জনের মাধ্যমে হারাম থেকে বিরত 
রাখুন এবং আপনার অনুগ্াহের মাধ্যমে 


অর্ধেকাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ 
অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন মহান 
আল্লাহ সপ্তম আকাশে অবতরণ করেন 
এবং নিজ বান্দাদেরকে সম্বোধন করে 
কতে থাকেন, তোমাদের মধ্যে কোন 
প্রার্থনাকারী আছো কি? আমার কাছে 
চাও, আমি দান করব। কোন 
আহবানকারী আছো কি? আমাকে 
ডাকো, আমি ডাকে সাড়া দেব। কোন 
ক্ষমাপ্রত্যাশী আছো কি? আমার কাছে 
ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করব। এভাবে 
ফজর হওয়া পর্যন্ত তিনি ডাকতে 
থাকেন।”৯ 

হাদীসে বর্ণিত অভাব মোচনের কিছু 
দুআ: হাদীস শরীফে অভাব মোচনের 
জন্য অনেক চমৎকার দুআ বর্ণিত 
হয়েছে, যা তিনি নিজে করেছেন এবং 
অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিয়ে 
কয়েকটি দুআ উল্লেখ করা হল: 

এক! 


তা 
“হে আল্লাহ! আমি দারিদ্র ও কুফর 
থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই । 


[দুই 
2003 55864 ৯৭ 019 
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“হে আল্লাহ! আমি দরিদ্তা, স্বল্পতা ও 
লাঞ্কুনা থেকে মুক্তি চাই। আরও মুক্তি 
চাই অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হওয়া 
থেকে |” 


[ুতিন! 


উপকারিতা 
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“হযরত আবু ওয়ায়িল রোযি.) থেকে 
বর্ণিত আছে, একবার হযরত আলী 
(রাধি.)-এর কাছে একজন চুক্তিবদ্ধ 
দাস এসে বলল, আমি চুক্তির খণ 
পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে পড়েছি, 
অতএব আমাকে সাহায্য করুন । তখন 
তিনি তাকে লক্ষ করে বললেন, আমি 
কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা 
দেব না, যা আমাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
(সা.) শিক্ষা দিয়েছেন? যদি তোমার 
ঘাড়ে পাহাড় পরিমাণ খণও থাকে 
আল্লাহ তাআলা পরিশোধের ব্যবস্থা 
করে দেবেন। অতঃপর তিনি উক্ত 


দুআটি পাঠ করলেন ।”২ 

[তিন 
১০97 155 :5501 50 
80412817415 4127 


দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাই। 
আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা 
থেকে । আমি আরও আশ্রয় চাই 
ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে । আর আশ্রয় 
চাই খণের বোঝা ও মানুষের রোষানল 
থেকে ৩ 


পে 


০৪৪9, ০০1 ১৯৬ এ! 


রঃ শিবের পর রি 72 25 
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পর্ক পুত 


পা বধ ০১ শি ০0৩ ০ চে 
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ক 
| 


“হযরত আবু সাইদ আল-খৃদরী 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, একবার প্রিয় 
রাসূলুল্লাহ সো.) মাসজিদে প্রবেশ করে 
আবু উমামা নামক এক সাহাবীকে 
সেখানে দেখতে পেলেন। তখন তাকে 
বললেন, “হে আবু উমামা! কী ব্যাপার, 
এই অসময়ে তুমি মাসজিদে কেন? 
তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও খণের বোঝার 


ফেব্রুয়ার'২০ ________লল্।। আত্তার্জহীদ ১৮ 
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কারণে । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
“আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য 
শিখিয়ে দেব না যা তুমি সকাল-সন্ধ্যা 
পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে 
দুশ্চন্তামুক্ত করবেন এবং খণ 
পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন? 
তিনি বললেন, অবশ্যই, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তখন তাকে উক্ত দুআটি 
শিখিয়ে দিলেন। হযরত আবু উমামা 
(রাযি.) বলেন, আমি তাই করলাম, 
ফলে মহান আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা দূর 
করে দিলেন এবং খণ পরিশোধের 
ব্যবস্থা করলেন।"১১ 


* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:২৬ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৫৫ 

আল-কুরআন, সুরা আর-রম, ৩০:৪১ 

* আল-কুরআন, সুরা নুহ, ৭১:১০-১২ 

« ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম. 
লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. _ 
১৯৯৮ খরি.), খ. ৮, পৃ. ২৪৬ 

১» আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৫, 
হাদীস: ১৫১৮ 

+ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬, হাদীস: ৩৩৭৩, 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

” আল-কুরআন, সুরা গাফির, ৪০:৬০ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫২১, হাদীস: ৭৫৮ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৯১, 
হাদীস: ১৫৪৪ 

১ আত-তিরমিষী, আল-জামি'উল কবীর ₹ 
আস-সুনান, খ. €&, পৃ. ৫৬০, হাদীস: 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ল ২০০১ খি.), 
খ. ২, পৃ. ৪৩৮, হাদীস: ১৩১৯ 

১৩ 
আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, 
হাদীস: ১৫৫৫ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৯৩, 
হাদীস: ১৫৫৫ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মুলগ্রন্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

* লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ফতওয়া বিভাগ ৪৬৬৪৩৪৬৪৪৩৪ ৪৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117979816159()21091]. ০07 
পেইজলিংক: 178০9১০০01. ০010/1)81-01-199-181019-7১811%9 


তাহারাত-প্রবিত্রতা 


বর্তমানে উন্নত রাষ্ট্রপ্তলোতে বেচা- 


সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ সতর 
খোলা অবস্থায় ওযু করে, তার ওযু 
হবে কি না? এবং তা দ্বারা ওযুর 
সওয়াব হাসিল হবে কি? 


ওমর ফারুক 
সমাধান: উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার 
ব্যাপারে হাদীস শরীফ এবং 
মুতাকাদ্দিমীনের কিতাবে অনেকগুলো 
নুসুস পাওয়া যায়। তা দ্বারা স্পষ্ট হয় 
যে, প্রয়োজনের সময় এমনটা করা 
জায়িয, অন্যথায় মাকরুহ হবে । আর 
উলঙ্গ অবস্থায় ওযু করার ব্যাপারে 
ন স্পষ্ট মত পাওয়া যায়নি। তবে 
হতে কেউ কেউ মাসয়ালাটি উল্লেখ 
করে বলেছেন, ওযু শুদ্ধ হয়ে যাবে, 
তবে ফযীলতের 
কিছু উল্লেখ করেননি 
সতর খোলা রাখার কোন 
প্রয়োজনীয়তা না থা 
অবশ্যই মাকরুহ হবে 
মুস্তাহাবের পূর্ণ অনুসরণ করে ওযু 
করলে যে ফযীলত পাওয়া যেত তা 


থেকে কিছুটা হাস পাবে। মুসান্নাফে 
আবদুর রাষ্যাক: ১/২৮৮, মিরকাত: ৪/৩৩ 


মুয়ামালাত-লেনদেন 
সমস্যা: আমরা জানি, বেচাকেনা শুদ্ধ 
হওয়ার জন্য ইজাব-কবুল শর্ত, অথচ 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


সমস্যাঃ বর্তমান অনেক ব্যবসায়ী 


কেনার বিশেষ একটি পদ্ধতি রয়েছে 
যে, মেশিনের ভেতর নির্দিষ্ট কিছু পণ্য 
রেখে দেওয়া থাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের 
টাকা মেশিনের ভেতর দিলে পণ্য 
বেরিয়ে আসে । সেখানে কোন মানুষ 
থাকেনা। সম্পূর্ণ লেনদেনটি 
কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে মেশিনে 
হয়ে থাকে । উক্ত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত 
কিনা? 


শামীম রানা 

ওমান 

সমাধান: বেচা-কেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
ইজাব-কবুল+ শর্ত। তবে ইজাব-কবুল 
শুধুমাত্র মুখে বলতে হবে এমনটি কিন্তু 
নয়। বরং রাজি-রগবতের সাথে 
ব-কবুল" ছাড়াও যদি টাকা এবং 
মাল লেনদেন করা হয় তাহলেও বেচা- 
কেনা শুদ্ধ হয়ে যাবে । যেমন ফুকাহায়ে 
কেরাম ০৮৮০০% (অর্থাৎ ইজাব- 
কবুলবিহীন লেনদেনের মাধ্যমে বেচা- 


প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা করার 
কারণে অনেক সময় পণ্যের দাম 
কমিয়ে দিয়ে সেই পরিমাণ মালও 
কমিয়ে দেয় যাতে করে গ্রাহকগণও 
কম দাম পেয়ে কিনতে অনেক আগ্রহী 
হয় এবং নিজেরও মুনাফা কম পেতে 
না হয়। যেমন- কোন ব্যবসায়ী 
পয়ষষ্টি টাকা দরে লোহা ক্রয় করল যা 
বাজারে খুচরা মূল্য প্রতিকেজি সাতযট্ি 
টাকা সে পণ্যটি সাতষণ্টি টাকা বিক্রি 
না করে গ্রাহককে আকর্ষণ করার জন্য 
পয়ষণ্টি টাকা মূল্যে বিক্রি করে। কিন্তু 
সে পরিমান লোহা মাপে কম দেয় 
অর্থাৎ সাতষন্টি টাকা মুল্যে যেই 
পরিমান লোহা পাবে সেই পরিমাণ 
লোহা থেকে কিছুটা কম দিয়ে প্রতি 
কেজিতে দুই টাকা তার যে লাভের 
অংশ ছিল তা সে মাল কম দিয়ে উসুল 
করে নেয়। উক্ত পদ্ধতিতে বাজার দর 
হিসেবে ক্রেতা কোন ক্ষতিগ্রস্ত হয়না । 


কেনা)-কে জায়িয বলেছেন। সুতরাং 
উল্লিখিত পদ্ধতিতে যদি কোন ধরনের 
ধোকার বা প্রতারণার সম্ভাবনা না 
থাকে তাহলে তা জায়িয হবে । কেননা 
সেখানে সরাসরি ইজাব-কবুল' পাওয়া 
না গেলেও রেযামন্দির সাথে টাকা ও 
পণ্যের লেনদেন করা পাওয়া যাচ্ছে। 


তাই তা জায়িয। সূরা আন-নিসাঃ ২৯, 
ফিকহুল বুয়ু: ১/৭৬, হিদায়াঃ ২/১৮, আদ- 
দুররুল মুখতার: ৭/২৭ 


আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত 
পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত কিনা? 

আলী আহমদ সাওদাগর 

ইদগাহ, কক্সবাজার 


সমাধান: উল্লিখিত পদ্ধতিতে যদিও 
ক্রেতা-বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, 
কিন্ত বিক্রেতা মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় 
নেওয়ার কারণে কঠিন গোনাহগার 
হবে । আর বেচা-কেনায় বিক্রেতা যদি 
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মিথ্যা বলে উজনে কম দেয় তাহলে 


করা হয়। আর ক্রয়কৃত পণ্য উক্ত 


বিক্রেতা যদি ক্রয় করার সময় এরকম 


ক্রেতার অধিকার থাকবে যে, যদি চায় 


বিবরণ মতে হয়, তখন ক্রেতার কোন 


শর্ত দেয় দোষ থাকুক বা না থাকুক 


কম মালের ওপর রাজি থাকবে অথবা 
বেচা-কেনা ভেঙে ফেলবে । আর মিথ্যা 


অধিকার থাকবে না। আর যদি বিবরণ 


কোন ধরণের ফেরত দেওয়ার সুযোগ 


মত না হয় তখন ক্রেতার অধিকার 


থাকবে না। তাহলে শর্ত ফাসেদের 


বলে বেচা-কেনায় উজনে কম দেওয়া 
সম্পর্কে কুরআন শরীফ এবং হাদীস 
শরীফে হারাম বলা হয়েছে এবং কঠিন 
আযাবের কথাও উল্লেখ আছে। আর 
ওজনে কম দেওয়াটা ক্রেতা যদি আগে 
থেকে জেনে শুনে রাজি হয়ে থাকে 
তখন কিন্তু আর সেই ইচ্ছাধিকার 
থাকবে না। তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে 
বিক্রেতা যখন মিথ্যা বলে উজনে কম 
দিয়েছে তাই ক্রেতার উক্ত পণ্য নেয়া- 
না নেয়ার ইচ্ছাধিকার থাকবে । আর 
বিক্রেতা মিথ্যা বলা ও উজনে কম 
দেওয়ায় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার 
কারণে গোনাহগার হবে। সূরা আল- 
ইসরা: ৩৫, হিদায়াঃ ৩/২২, _ মাজমাউল 
আনহুর: ২/৩৫৮, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৭/৭৮ 
সমস্যা: বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে 
যেসব পণ্য বিক্রি করা হয় সে ক্ষেত্রে 
পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। 
এমনকি ছবিও দেওয়া থাকে । এভাবে 
কোন পণ্য ক্রয় করলে ক্রেতার ০:৫4 
(দেখার অধিকার) বাকি থাকবে কি? 
ইয়াছিন ফরহাদ 
জালালাবাদ, কক্মবজার 
সমাধান: না দেখে জিনিস ক্রয় করা 
জায়ি আছে, কিন্তু দেখার পর 
অধিকার থাকবে, যদি পছন্দ হয় নিবে 
না হলে ফেরত দেওয়ার অধিকার 
থাকবে। আকদে বাই' করার সময় 
দেখার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেছেন। উক্ত জিনিসের ব্যাপারে 


কবে । তাই শুধুমাত্র ছবি দেখে ক্রয় 
করা যাবে না। বরং পূর্ণ বিবরণ 
থাকতে হবে। কারণ বিবরণবিহীন 
ছবির মধ্যে ধৌকার সম্ভাবনা রয়েছে। 


৫/১৫১, 
শরয়ী আহকাম: ১১৭ 


কারণে বেচা-কেনা ফাসেদ হবে । তাই 


এধরণের বেচা-কেনা নাজায়িয। 
ফিকহুল বুযুঃ ১/৩৭২, আল-ফিকহু আলা 
মাযহাবিল আরবাআ: ৩/১৫৪, বাহরুর 
রায়েক: ৩/৬৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৩/৯৫ 


সমস্যাঃ কোন কোন অবস্থায় করযে 
হাসানা ফসুদ্বিহীন কর্জ) পাওয়া না 


সমস্যাঃং বর্তমান প্রায় পন্য 
প্যাকেটজাত হয়ে যাওয়ার কারণে পন্য 
ক্রয় করার সময় খুলে দেখার সুযোগ 
থাকে না। এ জাতীয় পণ্যকে ক্রয় 
করে বাড়িতে নিয়ে আসার পর যদি 
তাতে কোন ধরণের দোষ-ক্রটি পাওয়া 
যায় তাহলে ক্রেতার জন্য তা ফিরিয়ে 
দেওয়ার অধিকার থাকবে কিনা? 


গেলে সুদভিত্তিক লোন গ্রহণ করা 
যেতে পারে? 

মুহিববল্লাহ 

কান্টেনমেন্ট, কুমিল্লা 


সমাধান: স্দভিত্তিক লোন নেওয়া 
হারাম । কিন্ত যে অবস্থায় মানুষ এমন 
নিরুপায় হয়ে যায় যে সুদভিত্তিক লোন 
নেওয়া ছাড়া জীবিকা নির্বাহ করতে 


মনছুর আলম 

ইদগাহ, কক্সবাজার 

সমাধান: যেসব প্যাকেট বা বাক্সযুক্ত 
পণ্য প্যাকেটের ওপর লিখা বা বিবরণ 
দেখে ক্রয় করা হয় সেগুলোর প্যাকেট 
খোলার পর যদি বিবরণ মত পণ্য 
পাওয়া না যায় তখন যদিও ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)-এর মতানুসারে ০০৫ 
(দেখার অধিকার) থাকার কথা কিন্তু 
বর্তমানে তার অধিক প্রচলন হয়ে 
যাওয়ার কারণে ৮৫4 (দেখার 
অধিকার) দেওয়া হলে বিক্রেতা অনেক 
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় (কোরণ সে 
পণ্যটি প্যাকেট খুলে ফেলার কারণে 
না। 5] ০৮১-৮]০১১ (বিক্রেত 


চে 


যেভাবে অবগত হওয়া যায় সেভাবে 


ক্ষতি প্রতিহত করা) হিসেবে বর্তমান 


অবগত হওয়া । অবগত হওয়ার পর 
আর অধিকার থাকবে না। সে হিসেবে 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সকল পণ্য 


ফুকাহায়ে কেরাম জমহুরের মতে রায় 
পেশ করেছেন যে, ক্রেতার ফেরত 
দেওয়ার অধিকার থকবে না । আর যদি 


বিক্রি করা হয় সে পণ্যের বিস্তারিত 


বিবরণ মতো পাওয়া না যায, তখন 


বিবরণ জেনে এবং ছবি দেখে যদি ক্রয় 
ফেব্রুয়ারি'২০ 


ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকবে । তবে 


পারে না যেমন_ জীবন চলে যাওয়ার 
ভয় অথবা ইজ্জত-সম্মান নষ্ট হওয়ার 
আশংকা হয়, এ অবস্থায় সুদি লোন 
নিতে পারবে । কিন্তু শুধুমাত্র ব্যবসা- 
বাণিজ্য ঘর-বাড়ি ইত্যাদির উন্নতি 
করার লক্ষে সুদি লোন নেওয়া জায়িয 
হবে না। তবে সুদ গ্রহণ করা কোন 
অবস্থাতেই জায়িয হবে না । সূরা আল- 
বাকারা ১৭২, তাফসীরে ইবনে কসীর: ১৪০, 
বাহরুর রায়িক: ৪/২১১, ফাতাওয়ায়ে 
মহমুদিয়া ২৪/৪৩৭ 

সমস্যাঃং ঘরে বসে পণ্য ক্রয়ের 
অনলাইন মার্কেটিং বর্তমান বিশ্বে খুব 
জনপ্রিয় । এখন অনলাইনে কোন পণ্য 
ক্রয়ের পর বিকাশের মাধ্যমে 
কোম্পানির ওয়ালেটে তার ক্রয় মূল্য 
পেমেন্ট করলে বিকাশ কর্তৃপক্ষ 
ভোক্তাকে (২০-২৫ পার্সেন্ট) নির্দিষ্ট 
পরিমাণ ডিসকাউন্ট প্রদান করছে। 
আমি জানতে চাচ্ছি, ভোক্তাদের জন্য 
উক্ত ডিসকাউন্ট গ্রহণ ও ব্যবহার 
জায়িয হবে কি? 
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সমাধান: ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবাদি 
থেকে বোঝা যায়, বিক্রেতার পক্ষ 


সমস্যা: কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে 


নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া 


কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী অবৈধ 


থেকে ক্রেতার জন্য ক্রয় মুল্যে হাস 
করা জায়ি আছে চাই তা ক্রয় মূল্য 
হস্তগত করার আগে হোক বা পরে) 
হ্রাসকৃত অংশ কর্তনের পর বিক্রয় 
মূল্যের অবশিষ্টাংশই পণ্যের ক্রয় মূল্য 
হিসেবে বিবেচিত হবে । অতএব প্রশ্ন 
উল্লিখিত বিকাশ ক্যাশব্যাকের 
মাসালায় ক্যাশব্যাক (ডিসকাউন্ট বা 
হাদিয়াটি) প্রদানের দুটি সুরত হতে 
পারে 

পণ্য সরবরাহকারী 


এক. স্বয়ং 


অন্যান্য অনিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যা 


স্টকের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট তৈরি 
করায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য যথা_ 
পেয়াজ, লবন ইত্যাদির বাজার মূল্য 
আকাশচুম্বী আকার ধারণ করেছিল। 
আমার জানার বিষয় হচ্ছে, শরীয়তে 
ইসলামিয়াতে খাদ্য-অখাদ্য, নিত্য- 
অনিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস স্টকের 
বিধান কী এবং কোন প্রকারের স্টক 
শরীয়তে নিষিদ্ধ (ইহতিকার)? 


সমাধান: তিনপ্রকার স্টকের মধ্যে 
শুধুমাত্র প্রথম প্রকার স্টকই শরীয়তে 


প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেয়া হলে, তা 
গ্রহণ ও ব্যাবহার করা জায়িয ও বৈধ । 
দুই. বিকাশের পক্ষ থেকে দেওয়া 
হলে, তাদের ম্যাক্সিমাম ইনকাম 
হিসেবে হুকুম হবে । সুতরাং তাদের 
অধিকাংশ ইনকাম হারাম পদ্ধতির 
হলে, তা গ্রহণ করা নাজায়িয ও 
অবৈধ । আর হালাল হলে, তা গ্রহণ 
করা জায়িয ও বৈধ। তবে গ্রহণ 
করাটা) তা ইহতিয়াত ও তাকওয়া 
পরিপন্থী । উল্লেখ্য সুদী কারবারি 
বিকাশ 

কোম্পানির লেনদেনে সহায়তার 
ভূমিকা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে 
রাখার স্বার্থে বিকাশ পেমেন্টসহ 
সর্বপ্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে 
পারতপক্ষে নিজেদেরকে দূরে রাখার 
চেষ্টা করা উচিত। 

জ্ঞাতব্য: উক্ত ডিসকাউন্ট বিকাশ 
কর্তৃপক্ষ সবসময় নিজের পক্ষ থেকেই 
দিয়ে থাকে বিষয়টি কিন্তু এমন নয়, 
বরং কখনো কখনো বিভিন্ন কোম্পানি 
নিজেদের সেল বৃদ্ধি ও প্রচারণার স্বার্থে 
নিজেদের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করে 


থাকে। বুখারী শরীফ: ২৪০৪ ও ২৪০৬, 
হিদায়া: ৩/৭৬, বিনায়া: ৮/২৫৫, আল- 
মুহীতুল বুরহানী:  ৭%৪৫৯, ফাতাওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: ০/৩৪৩ 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


নিষিদ্ধ । বাকি দুই প্রকার জায়ি । আর 
তিন প্রকার স্টক হলো: 

এক. নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের 
নিষিদ্ধ স্টক বা শরীয়ত নিষিদ্ধ স্টক: 
মানুষ বা প্রাণীদের প্রয়োজনীয় 
খাদ্যসামন্্রী ও জিনিসপত্র সংশিষ্ট 
(বাংলাদেশ ও অন্যান্য 
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি এক্সপোর্ট 
কারী বন্ধু দেশ) এলাকা থেকে ক্রয় 
করে বিশেষ প্রয়োজনের মুহুর্তে (অর্থাৎ 
যখন উক্ত মালের অভাবে মানুষ ও 
অন্যান্য প্রাণীদের খুব কষ্ট হবে) চড়া 
দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফা 
বার আশায় নিত্যপ্রয়োজনীয় 
পণ্যাদি স্টক করে রাখাই হচ্ছে 
শরীয়তে নিষিদ্ধ (মাকরুহে তাহরীমী 
ইহতিকার) স্টক। 

জায়িয স্টক বা শরীয়ত অনুমোদিত 
স্টক: নিজস্ব উৎপাদিত অথবা অত্র 
অঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস 
ননএক্সপোর্টার কান্ট্রি (অরপ্তানিকারক 
রাষ্ট্র) থেকে ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্য ও 


মৌলিক প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না 
তা স্টক ও গোডাউন জাত করে 
রাখাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয ও 
বৈধ । ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৩/২১৭-১৪, 
আর-বাহরুর রায়েক: ৮/২০১-২০২, ইমদাদুল 
ফাতাওয়া: ৩/১৯, ফাতাওয়াযে রাহমানিয়া 
২/১৬এ 

সমস্যা: বর্তমান মোবাইল 
অপারেটরগুলো ইমারজেন্সি ব্যালেন্স 
গ্রহণের ক্ষেত্রে যত টাকা গ্রহণ করা হয় 
রিচার্জের পর তার সাথে আরো কিছু 
অতিরিক্ত টাকা-পয়সা কেটে নেয়। 
যেমন- ১২ টাকায় ১৪ টাকা। ১৫ 
টাকায় ১৭ টাকা ইত্যাদি। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো, কোম্পানি 
কর্তৃক কর্তিত উক্ত অতিরিক্ত টাকা 
সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি? আমার 
কতিপয় ফেসবুক বন্ধুর দাবি যে, 
তাতে নাকি সুদ হবে। শরীয়তের 
প্রমাণাদির আলোকে সঠিক মাসআলা 
জানিয়ে বাধিত করবেন! 


সমাধান: মোবাইল অপারেটরগুলো 
ইমারজেন্সি ব্যালেসের নামে 
দিচ্ছে না। বরং নিদিষ্ট পরিমাণ 
টকটাইম তথা মিনিট প্যাক, 
এসএমএস ইত্যাদি সুবিধা ভোগের 
অধিকার গ্রাহকদের কাছে বিক্রি 
করছে। যা ক্কিনের ওপর টাকার অঙ্কে 
ব্যালেস আকারে প্রকাশ করে থাকে। 
সুতরাং উল্লিখিত ক্ষেত্রে টাকার 
বিনিময়ে টাকার ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে 
এমনটি নয়। বরং টাকার বিনিময়ে 
টকটাইম বিক্রি হচ্ছে । আর শরীয়তে 


অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় 
করে স্টক ও গোডাউনজাত করে রাখা 
শরীয়তে জায়ি আছে। 


নগদের তুলনায় বাকি বিক্রিতে পণ্যের 
মূল্য (শর্তসাপেক্ষে) বেশি নির্ধারণ 
করে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করাকে জায়িয 
রাখা হয়েছে। তাই কোম্পানিগুলো 


স্টক: খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য 


যদি (শর্তসাপেক্ষে) কিছুটা বেশি কেটে 
_॥ আত্তান্তহীদ ২২ 
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নেয়, তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে 


লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যান্য পণ্যের 


না। বরং তা সম্পূর্ণ হালাল ইনকাম 
হিসেবে বিবেচ্য হবে । তবে আমাদের 
জানা তথ্য মতে, তারা ইমারজেন্সি 
ব্যালেন্স বাবদ অতিরিক্ত কোন টাকা 
নেয় না। বরং বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন 
হারে শর্তসাপেক্ষে সার্ভিস চার্জ + ভেট 
ইত্যাদি গ্রহণ করে থাকে । যেমন রবি 
কোম্পানি ১২ বা ততোধিক এর ক্ষেত্রে 
দুই টাকা ৫৫ পয়সা । বাংলালিংক ১৫ 
ও ততোধিক এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
কেটে নেয় দু্টাকা। এয়ারটেল নেয় 
১২ থেকে উপরে দুই টাকা ৫৫ 
পয়সা । টেলিটক নেয় ৩ টাকা ৬৫ 
পয়সা । সাথে সকল কোম্পানিই ভেট 
কেটে নেয়। কোম্পানিগুলো কিছু 
শর্তসাপেক্ষে গ্রাহকের নিজস্ব খরচে 
তাদেরকে বাকিতে সুযোগ সুবিধা 
ভোগের অধিকার দিচ্ছে। এটা 
গ্রাহকের প্রতি অনুগ্রহমূলক সেবা । যা 
অত্যন্ত পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ। 
তাই উক্ত বন্ধুদের দাবিটি সঠিক নয়৷ 
ই'লাউস সুনান: ১৪/১০০, ফাতাওয়ায়ে শামী: 
৪/৫৩১, আহসানুল ফাতাওয়া: ৬/৫১৯, 
ফাতাওয়ায়ে হকানিয়া: ৬/১৭১ 

সমস্যা: ইন্টারনেট অনলাইনে ক্রয়- 
বিক্রয় করা জায়িয হবে কি? 


সমাধান: যেহেতু অনলাইন মার্কেটিংএ 


নোট ও ভিন্নদেশীয় কারেন্সির ক্রয়- 


ন্যায় কমবেশি করে মূল্য নির্ধারণ করে 
বিক্রি করা হয়| আমার জানার বিষয় 
হলো কাগজের তৈরি নোটের ক্রয়- 


বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি করে 
লেনদেন জায়িয হবে কি? 


সমাধান: নোট ও কারেন্সির ক্রয়- 


বিক্রয় বা*যুস সরফের অন্তর্ভুক্ত হবে 
কি নাঃ সেই হিসাবে উল্লিখিত 
লেনদেন জায়ি হবে কিনা? নাজায়িয 
হলে, ছেঁড়া-ফাটা টাকার বিনিময়ে 
নতুন টাকা সংগ্রহে করণীয় কী? 


সমাধান: যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত 
কাগজের নোট দেশ প্রচলনে ছমন 
(পণ্যের বিনিময়) হিসেবে গণ্য হয়, 
তাই এ জাতীয় নোটের ক্রয়-বিক্রয় 


বিক্রয় বাইয়ুস সরফের অন্তর্ভূক্ত । তাই 
একই দেশের নোট এক জিনিসের 
হওয়ায় তাতে কম-বেশি করে ক্রয়- 
বিক্রয় করা নাজায়িয ও হারাম । আর 
ভিন্নদেশীয় নোট ভিন্ন জিনিসের 
হওয়ায় তাতে কম-বেশি করে ক্রয়- 


বিক্রয় করা জায়িয ও হালাল। 
জাওয়াহিরুল ফিকাহ: ৪8/৩৪৭, ফাতাওয়ায়ে 
রহমানিয়া: ২/১৫৭ 


সমস্যাঃ কখন ঘুষ প্রদান হারাম আর 


বাইযুস সরফের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর 
বাইয়ুস সরফের মধ্যে যেহেতু কমবেশি 
লেনদেন সুদের অন্তর্ভুক্ত, তাই 
আমাদের দেশে প্রচলিত পুরাতন 
ছেঁড়াফাটা টাকার বিনিময়ে নতুন টাকা 
লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যান্য পণ্যের 
ন্যায় কমবেশি করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক 
বিক্রি করা সুদী লেনদেনের অন্তভূক্ত 
হওয়ায় এটি নাজায়ি ও হারাম। 
এক্ষেত্রে সাধারণত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ 
উক্ত সেবাটি প্রদান করে থাকে। 


কখন জায়িয? 


সমাধান: সুদ-ঘুষ নেয়া সর্বাবস্থায়ই 
হারাম । তবে নিজের জান-মাল, 
ইজ্জত-আবরুর হেফাজত, জুলুম 
প্রতিহতকরণ ও ন্যায্য অধিকার 
আদায়ের লক্ষ্যে ঘুষ দানে বাধ্য হলে 
ঘুষ প্রদানের অবকাশ রয়েছে। 


অন্যথায় নয়। তিরমিষী শরীফ: ১/২৪৮, 
ইবনে মাজাহ: ১৬৭, ফাতাওয়ায়ে রহ্মানিয়াঃ 
২/১৯৬ 


সমস্যা: ঘুষ দিয়ে চাকরি গ্রহণ জায়িয 


বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোতো 


হবে কি? করলে তার ইনকাম হালাল 


বিনামূল্যেই উক্ত সেবাটি প্রদান করে। 
তাই এক্ষেত্রে সুদী লেনদেন করার 


পণ্যের নাম, ধরণ-প্রকৃতি, মূল্য, ছবি 


কোন যৌক্তিকতা নেই। এরপরও 


ইত্যাদিসহ বিস্তারিত সব কিছুই দেয়া 
ও লেখা থাকে এবং এ জাতীয় 
বেচাকেনায় ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে 
ঝগড়া-ফাসাদও হয় না তাই ইন্টারনেট 
অনলাইন মার্কেটিংয়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় 


হবে । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৩/৯, ফাতহুল 
কদীর: ৫/৪৫৯, দুরারুল হুককাম: ২/১৪৩, 
কিতাবুন নাওয়াহিল ১১/১০৯ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে পুরাতন 
ছেঁড়াফাটা টাকার বিনিময়ে নতুন টাকা 
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একদম অপারগতার ক্ষেত্রে বদল 
কারীর পরিশ্রম ও ডাক খরচ বাবদ 
কিছু টাকা বেশি নেওয়া যেতে পারে। 
তবে শর্ত হচ্ছে স্পষ্টভাবে বাবত 
উল্লেখ করে দিতে হবে । বুখারী শরীফ: 
২/৭৫০, মুসলিম শরীফ: ৫/৪২, হিদায়া: 
৩১০৪ ও ৬১৮, আহসানুল ফাতাওয়া: 
৭/২২, ২৩ ও ৫৪ 

সমস্যাঃ ঈদের সময় ঢাকা শহরের 
বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় কমবেশি 
করে নতুন নোটের ক্রয়-বিক্রয় করা 
হয়। আমি জানতে চাই, এক দেশীয় 


হবে কিনা? 


সমাধান: চাকরিপ্রার্থী সার্বিক বিবেচনায় 
যোগ্য প্রমাণিত হয়ে সিলেক্টেড ও 
মনোনীত হওয়ার পর ঘুষ না দিলে যদি 
চাকরি না হয় এবং পারিবারিক আর্থিক 
দুরাবস্থার কারণে চাকরি করাও 
অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তাহলে এ 
অবস্থায় জরুরতবশত নিজের চাকরির 
হক আদায় করার জন্য ঘুষ প্রদান 
করলে তা জায়িয হবে। ইনকামও 
হালাল হবে, অন্যথায় নয়। ফতওয়ায়ে 
রহমানিয়া: ১৯৬ 

সমস্যা: সুদী ব্যাংকে চাকরি করা 
জায়িয হবে কি? 
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সমাধান: হাদীস শরীফে নবী (সা.) 


নেকি ও তাকওয়ায় পরস্পর 


সুদ দাতা-গ্রহীতা এবং সুদী কারবারের 
লেখক ও সাক্ষ্যদাতা সকলের ওপর 


সহযোগিতা কর এবং গোনাহের কাজ 
ও সীমালজ্ঘবনে একে অন্যের 


অভিসম্পাত করেছেন। তাই সরাসরি 


সহযোগিতা করো না ।” সূরা আল-মায়িদা: 


সমাধান: প্রাণিদরদি মানবতার নবী 
সো.) কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকারক 
প্রাণীকেও আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে 
অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে মারতে নিষেধ 


সুদি কারবারের সহযোগিতামূলক 


২ অতএব আপনাদের জন্য ব্যাংকের 


পোস্টে চাকরি করা সম্পূর্ণ হারাম ও 
না জায়ি। তবে যে সমস্ত পোষ্টের 
চাকরিজীবীরা সরাসরি সুদী কারবারের 
সাথে জড়িত নয় যেমন- ড্রাইভার, 
অর্থনীতিবিদ প্রমুখ যেহেতু সরাসরি 
সুদী কারবারের সহযোগিতামূলক 
কাজে জড়িত নয় এবং সুদী ব্যাংকের 
এক তৃতীয়াংশ কার্যক্রম সুদী বাকি দুই 
অংশই জায়িয ও হালাল কার্যক্রম তাই 
তাদের জন্য এ সকল পোস্টে চাকরি 
করা তাকওয়া পরিপন্থী হলেও জায়িয 
হবে । ফাতাওয়ায়ে উসমানী: ৩৩৯৪-৯৬ 


সমস্যা: আমি ও আমার বড় ভাই 
মিলে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার 
পরিচালানায় আছি। আমাদের এখানে 
অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন চাকরির 
আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ভর্তি 
ইত্যাদি ফরম পুরণ করা হয়। আমার 
জানামতে, ব্যাংকে চাকরি করা জায়িয 
নেই। তবে আমাদের জন্য 
অনলাইনের মাধ্যমে কোনো ব্যাকে 
চাকরির আবেদন ফরম পুরণ করা 
জায়িয হবে কি? 


সমাধান: প্রচলিত ধারার ব্যাংকে 
চাকরি করা নাজায়ি। কেননা এ 
ব্যাংকগুলোর প্রধান ও মূল কাজই হল 
সুদের আদান-প্রদান । সুতরাং ব্যাংকের 
চাকরির জন্য আবেদন ফরম পুরণ 
করে দেওয়া নাজায়ি কাজে 
সহযোগিতা করার অন্তর্ভুক্ত । কুরআন 
মজীদে আল্লাহ তাআলা গোনাহের 
কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ 
করেছেন। ইরশাদ করেছেন, “এবং 
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ফরম পূরণে সহযোগিতা করা বৈধ 
হবেনা। 


সমস্যা: সুদী ব্যাংকে কোন ধরনের 
একাউন্ট খোলা যাবে কি? 


সমাধান: কারেন্ট একাউন্টে যেহেতু 
সুদ আসে না তাই প্রয়োজনবশত 
ব্যাংকে শুধুমাত্র কারেন্ট একাউন্ট 
খোলা জায়িয। অন্য কোন একাউন্ট 
খোলা জায়িয নেই। ফাতাওয়ায়ে 
উসমানী: ৩/২৯ 

সমস্যা: হুন্ডি জায়ি আছে কি? 


সমাধান: ফি নফসিহি হুন্ডি জায়িয ও 
বৈধ অর্থাৎ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 
তাতে বিশেষ কোন সমস্যা নেই। 
কেননা তা হচ্ছে মুদ্রা বিনিময় তথা 
এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রার 
বিনিময় ক্রয়-বিক্রয় । তবে যেহেতু 
সরকার ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হওয়ায় 
এটিকে রাক্ত্রীয়ভাবে অবৈধ ও বেআইনি 
ঘোষণা করেছে আর শরীয়তের সাথে 
সাংঘর্ষিক নয় এমন কোনো বিষয়কে 
সরকার নিষেধ করলে তা নাগরিকদের 
মেনে চলা উচিত । তাই ইজ্জত রক্ষার্থে 
এ ধরণের পেশা থেকে বিরত থাকতে 


হবে । ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/১৩১, ফাতহুল 
মুলহিম: ১/৫৯০, ফাতাওয়ায়ে কাসিমিয়া 
২০/২৬৬ 


বিবিধ 
সমস্যাঃ সবৈদ্যুতিক ব্যাটসহ অন্যান্য 
আধুনিক ও ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে মশা 
নিধনের হুকুম সম্পর্কে শরয়ী বিধান 
কী? 


কাউসার পাঠান এমএ 


করেছেন। তাই মসকিউটো রেকেটের 
সাহায্যে যা মসকিউটো কিলার ব্যাট 
বা মশা নিধনকারী ইলেকট্রিক ব্যাট 
নামে পরিচিত।) ইলেকট্রিক শকের 
মাধ্যমে মশাকে পুড়িয়ে মারা মাকরুহে 
তাহরীমী | তবে নিজ হাতে পুড়িয়ে না 
মেরে স্প্রে, লিকুইড, বিভিন্ন ওষুধ, 
কয়েল, ইলেকট্রিক কয়েল, ইলেকট্রিক 
কিলার ল্যাম্প, ইলেকট্রিক মসকিউটো 
কিলার (কিলার পেস্ট) ইত্যাদি 
ব্যবহার করে মশা নিধন করা যেতে 
পারে। কেননা এক্ষেত্রে পুড়িয়ে মারা 
নয় বরং মরা পাওয়া যাচ্ছে। যা 
চেরাগ-বাতি ইত্যাদিতে মশা মাছি ও 
অন্যান্য পতঙ্গ পড়েমারা যাওয়ার 
মত | ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৩৬৮ ও 
৪১ (জাদীদ), ফাতাওয়ায়ে শামী: ১০/৪৮২, 
ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়াঃ ২৪/১৯৫ 

সমস্যা: দেশের হাই স্কুল, কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা জায়িয 
হবে কি? 


সমাধান: প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের 
ওপর পর্দা ফরয। সহশিক্ষালয়ে 
শিক্ষকতার কারণে সে ফরজ বিধান 
নষ্ট হওয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক কোন নারী 
পুরুষের জন্য এ জাতীয় স্কুল-কলেজ 
ও বি লয়গ্তলোতে চাকরি করা 
জায়িয হবে না। তবে সহশিক্ষা মুক্ত 
পুরুষ লয়ে পুরুষের জন্য এবং 
নারী শিক্ষালয়ে নারীদের জন্য 
শিক্ষকতা করা জায়িয ও বৈধ হবে। 
হিদায়া: ৪/৪৪২, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/৩৭০, 
ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১০/৪৪০ 

সমস্যা: গোবর বা পায়খানা হতে তৈরি 
গ্যাসে খাবার পাক করে খাওয়া জায়িয 
হবে কি? 
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সমাধান: গোবর শুকিয়ে তার জালানি 
দ্বারা যেমনিভাবে খাবার পাকানো 


জায়ি তেমনিভাবে গোবর ও 
পায়খানার গ্যাস দ্বারাও র 
পাকানো জায়িয। কেননা র 
জায়িয হওয়ার জন্য আগুন জ্বীলানোর 


উপকরণ পাক হওয়া শর্ত নয়। হিদায়া: 
৩/৪৬২,  ফাতাওয়ায়ে শামী. ১/৫৩০, 
ফাতাওয়ায়ে হকানিয়া: ২/১১৬, ফাতাওয়ায়ে 
রহিমিয়া: ৬/৩৩৬ ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়াঃ 
২/৩৬৮ 

সমস্যা: বিভিন্ন বাহিনী তথা আর্মি, 
বিজিবি, এয়ার ফোর্স ইত্যাদির আরটি 
পোস্টে ধের্মীয় শিক্ষক পদে) চাকরির 
জন্য মেডিকেল চেকআপ করতে হয়। 
সে ক্ষেত্রে সতরও খুলতে হয়। জানার 
বিষয় হচ্ছে, চাকরির জন্য এভাবে 
সতর খোলা জায়িয হবে কি? 


সমাধান: বিশেষ কোনো প্রয়োজন 
ছাড়া সতর খোলা হারাম ও কবীরা 
গোনাহ । ধর্মীয় শিক্ষক পদে চাকরির 
জন্য ধর্মীয় আহকামকে বিসর্জন দিয়ে 
সতর খুলবে তাতো অবিশ্বাস্য ও খুবই 
আশ্চর্যজনক বিষয় । সেই পদে চাকরি 
করা যেহেতব জরুরতে শাদিদার 
অন্তর্ভুক্ত নয় তাই আরটি পদে চাকরির 
জন্য সতর খোলা জায়িয হবে না। 
জাদিদ মুয়ামালাত কে 
১/২২৯ 

সমস্যা: কোন মুসলমানের জন্য টাই 
পরিধান করা জায়িয হবে কি? 


সমাধান: টাই বর্তমানে বিধর্মীদের 
প্রতীক ও নিদর্শনে পরিণত হওয়ায় 
কোন মুসলমানের জন্য তা ব্যবহার 
করা জায়িয নেই । যদিও শুরুতে তা 


ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে 
গিয়েছেন। যার প্রতীকস্বরূপ তারা সে 
ক্রুস চিহ্ন গলায় ধারণপূর্বক টাইকে 
জাতীয় পোশাকের অন্তর্ভুক্ত করে 


ফেকয়ারি'২০ 


নেয়। তবে পরবর্তীতে তাদের এই 
বিশ্বাসের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। 
আবু দাউদ শরীফ: ২/৫৬০, আল-বিদায়া 
ওয়ান নিহায়া: ২/৯৪, খাইরুল ফাতাওয়া: 
১/১৫১, কিফায়াতুল মুফতী ৯/১৫৩ 

সমস্যা: ভাক্কর্য নির্মাণ, প্রাণীর ছবি 
আঁকা, ডিজিটাল ক্যামেরা ও মোবাইল 
কি? 


সমাধান: বহু হাদীস, সাহাবায়ে 
কেরামের আসার, তাবেয়ীন, তবে 
তাবেয়ীন ও ফুকাহায়ে কেরামের কথা 
দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় 
যে, ভাক্কর্ষ নির্মাণ, কোন প্রাণীর ছবি 
আঁকা, বিনা ঠেকায় প্রাণীর) ছবি 
তোলা চাই তা ডিজিটাল ক্যামেরায় 
হোক বা মোবাইল ক্যামেরায়, প্রিন্ট 
দেয়া হোক বা না হোক) ও সংরক্ষণ 
বা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ হারাম । 

যদিও কেউ কেউ ডিজিটাল ক্যামেরা 


সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় একটি বড় 
পুকুর আছে। কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর এক 
দু'বার তাতে মাছ শিকারের জন্য 
নির্দিষ্ট মুল্যে টিকেট ছেড়ে থাকে। 
টিকেট সং্রহকারীগণ নির্ধারিত দিনে 
বড়শি দিয়ে সেই পুকুর থেকে মাছ 
শিকার করেন। যে যা শিকার করতে 
পারে সেটা তার। জানার বিষয় হল, 
এই পদ্ধতিটি কি শরীয়তসম্মত? 


সমাধান: মাছ শিকারের প্রশ্নোক্ত 
পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত নয়। কেননা 
এতে কে কতটুকু মাছ পাবে তা সম্পূর্ণ 
অস্পষ্ট । বরং একেবারে না পাওয়ারও 
সম্ভাবনা আছে। যা ধোকা ও শরীয়ত 
নিষিদ্ধ আলগারারের অন্তর্ভূক্ত । এছাড়া 
জুয়ার সাথেও এর সাদৃশ্য রয়েছে 
কারণ এতে কে কী পরিমাণ মাছ 
ধরতে পারবে তার কোনো নিশ্যয়ত 
থাকে না। কেউ হয়ত পাবেই না 


বা মোবাইলের ছবিকে (বাহ্যিকভাবে 
এটি ছবি মনে না হওয়ায়) জায়িয 


অথচ টাকা দিয়েছে সবাই । এই টাকা 


বলতে চেয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য 
উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটা ছবিই। 


আবার এমনও হতে পারে যে, কেউ 
অনেক বেশি মাছ পেয়ে যাবে । যেহেতু 


কাজেই একে জায়িয বলার কোন 
অবকাশ নেই। বুখারী শরীফ: ৫৭১৭ ও 
৫৭১৯, ইমদাদুল মুফতীন: ৮২৯, কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ১৭/৯৮, জাদীদ ফিকহী মাসাইলঃ 
১/৩৫০, আহাম মাসাইল জিনমে ইবতেলায়ে 
আম: ১/২০৩, ২০১ ও ২/২৬২ 


এই অনিশ্চয়তা মূল লেনদেনের সাথেই 
জড়িত যা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত তাই তা 
নাজায়ি। মুসলমানদের জন্য তা 
পরিহার করা কর্তব্য । সহীহ মুসলিম: 
১৫১৩; রদ্দুল মুহতার: ৬/৬৬ 


জানতে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ফতওয়া 


বিভাগে প্রশ্ন পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি যোগাযোগ 
বা বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন। প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 
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বা.)-কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। 
দুনিয়াজুড়ে রয়েছে তার এক কোটি 
মুরিদ, শিষ্য ও শুভানুধ্যায়ী। লেখক 
হিসেবেও রয়েছে তার যশ ও খ্যাতি। 
অধ্যাত্বসাধনা, আআার ব্যাধি ও 
প্রতিকার, কুদৃষ্টি, চরিত্র সংশোধন, 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বিষয়ক তার 
লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'শতাধিক। 
বর্তমান বিশ্বের অধ্যাত্মিক জগতে তিনি 
গ্রহণযোগ্য এক সারস্বত ব্যক্তিত । 
আলিম ও ওলামাদের কাছে তার 
গ্রহণযোগ্যতা তীত। সিনিয়র 
মুহাদ্দিস মাওলানা সালমান বিজনুরি 


(দা. বা.)সহ ভারতের দারুল উলুম 
দেওবন্দের বহু উস্তাদ তার খলিফা । এ 


. কারণে তিনি মাহবুবুল ওলামা ওয়াস 


সুলাহা অভিধায় পরিচিত হয়ে উঠেন । 
২০১৭ সালে হযরত নকশবন্দি (দা. 
বা.) লিখিত সালামত রহে তুমহারি 
নিসবত গ্রন্থটি আমাকে হাদিয়া দেন 
শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ (দা. বা.)। 
আমি তখন কুয়ালালামপুরে । তিনি কষ্ট 
করে আমার হোটেলে আসেন এবং 
নকশন্দি-মুজাদিদি তরিকা নিয়ে 
আলাপ আলোচনা করেন। তার দেয়া 
এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে আমি অত্যন্ত 
প্রভাবিত হই। ইতোমধ্যে হযরতের 
লিখিত আরও কিছু গ্রন্থ অধ্যয়নের 
সুযোগ লাভ করি। 


ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার 
নিয়ে শায়খ নকশবন্দি (দা. বা.) 
লিখিত খাওয়াতিনে ইসলামকে 
কারনামে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করি। এতে 
এমন দুর্লভ তথ্য-উপাত্ত পাই যা এ 
বিষয়ের অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। 
তখন থেকেই শায়খ নকশবন্দি (দা. 
বা.)-কে দেখার ও সান্িধ্যসৌরভ 
নেওয়ার তাগাদা অনুভব করি হৃদয় 
থেকে। অতঃপর ২০১৮-১৯ সালে 
শায়খ মাওলানা মুহাম্মদ (দা. বা.)-এর 
দাওয়াতে মালয়েশিয়ায় হুলুলাঙ্গাতে 
অনুষ্ঠিত ইসলামি ইজতিমায় শরিক 
হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। হযরত 
নকশবন্দি (দা. বা.)-এর শান্ত, সৌম্য 
ও জ্যোতির্ময় অবয়ব দেখে বিস্ময়ে 
বিমুগ্ধ হই । হযরত শায়খের হাতে হাত 
রেখে বায়আত গ্রহণ করি এবং তিনি 
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তার লিখিত দু'শতাধিক উদ্দু এন্থ ইংরেজি, পশতু, হিন্দি, তামিল, তেলেও, নেপালি, সিনহালি, 


ঙ 


সর্বাধিক গ্রন্থ রায় ১০০টি | 
আমার বক্ষদেশে হৃদপিপ্ডের ওপর হাত 


এবং নোট দেখে বক্তব্য উপস্থাপন 


রেখে ৩ বার আল্লাহু আল্লাহু বলে ডাক 
দেন। আমি এখনো জ্যোতির্ময় এই 


করেন। এতে করে কথার 


ধারাবাহিকতা রক্ষা হয় 


সাধক পুরুষের পবিত্র হাতের শীতল 
স্পর্শ অনুভব করি । 

মালয়েশিয়ায় ইসলামি ইজতেমার ৩ 
দিনের কর্মসূচি ছিলো অত্যন্ত 
পরিকল্পিত এবং সাজানো গোছানো । 
রুটিন মাফিক অযু-গোসল নামায- 
যিক্র, ওয়ায-নসীহত, নাশতা-খাবার 
পরিচালিত ও পরিবেশিত হয়। 
মাগরিবের পর হযরত শায়েখের 
বয়ান। প্রতিটি বাক্য হীরকখণ্ডের মতো 
মূল্যবান । প্রতিটি কথা কুরআন, হাদীস 
ও ইতিহাসনির্ভর ৷ মাঝে মধ্যে বিখ্যাত 
ফার্সি ও উর্দু কবিদের কবিতাগঙ্ক্তি 
আবৃত্তি করার কারণে মাহফিলের 
রওনক ও সৌন্দর্য আরো প্রকটিত হয়ে 
উঠে। 

তার ওয়ায-নসহীতের প্রকাশভঙি 
বাগাড়ম্বরমুক্ত এবং সাদামাটা । উন্নত 
অথচ সহজ ও বোধগম্য ভাষায় 
উপস্থাপনার কারণে যে কোন মানুষ 
বক্তব্য হদয়ঙ্গম করতে পারে । কথার 
যাদুকরী প্রভাব শ্রোতাদের মন্ত্রমু্ধের 
মতো সম্মোহিত করে রাখে। তার 
বক্তব্যে অন্তর বিগলিত হয় এবং অশ্রু 
ঝরে পড়ে বাধাহীনভাবে। নসীহত 
শেষে মুরাকাবা অনুষ্ঠান। আল্লাহর 
ধ্যানে তন্য়তার এ দৃশ্য না দেখলে 
বোঝানো যাবে না। নকশবন্দি- 
মুজাদ্দিদি তরিকায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
মুরাকাবা। শ্বেতশ্শ্র ও শুভ্র 
উষ্কীষধারী এ বুমুর্ণের প্রতিটি মুহূর্ত 
কাটে ইবাদত ও যিক্র আযকারে । 
সেমিনার অথবা ওয়ায-নসীহত শুরু 
করার আগে তিনি হোমওয়ার্ক করেন 


পরবর্তীতে 


হয়। 


র বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ত হয়েছে। বাংলায় ভাষান্তরিত ত হয়েছে তার 


সবুজ বীথিকা ও 


ইংলাস ও আন্তরিকতার ছোঁয়া পট 


প্র দরবারের গদীনশীন পীর সাহেব হুজুরের চট্টথামে দ্বীনি সফর উপলক্ষে 
ধদুই) দিনব্যাপী ৩ ৭.তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব। 


সা 


আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)এর বংশধর 
বা 


আহি 
(বড় হুজুর রহঃ এর ছোট সাহেবজাদা) 
দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, 


দলমত নির্বিশেষে উক্ত মাহফিলে যোগদীন করে দৌজাহানের খায়ের ও বরকত লাত করুন। 


বিদ্দ্ঃ- ফুরফুরার দরবার পাবনা জেলার পাকশী দারুশ শরীয়ত খানকা কমপ্রেকে ৪ (চার) 
দিন ব্যাপী প্রতি বছর বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব, সে মোতাবেক এ বছর 
২০২০ইং সনের ১৯ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারী বাদ ফজর আখেরী মুনাজাত। 

| ইত্ডেজামে ও প্রচারেঃ মার্কাযে দারুল ইসলাম, ফুরফুরা দরবার, ফুরফুর' নগর, দক্ষিণ কাট্টলী, পাহাড়তলী, চট্টঘাম-৪২১৯। | 


যোগাযোগঃ ০১৭১১-৪৪৭৪২৬, ০১৭১৬-৩৯৬৫২৬, ০১৭১৫-৩৮৩২৫৩, ০১৮১৯-৬৪০০৮৪ ও ০১৭৩১-৫০৯১৫১ [8 
ফুরফুরার গণ্দীনশীন পীর সাহেব হুজুর (রহঃ) এর ওয়াজ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন (৯ 
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ম।হা।জী।ব।ন 


শিক্ষার্থী ও ভারতের বিভিন্ন মাদরাসার 
শিক্ষকবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাশ্রম 


পাঞ্জাবের জং জেলায় অবস্থিত দারুল 


উযবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, দাগিস্তান, 


উলুম, জামিয়া আয়িশা (মহিলা 


দিয়ে মেহমানদের আতিথ্য প্রদর্শন 
করেন। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, 


ডেনমার্ক, হাঙ্গেরি, জার্মান, নরওয়ে, 


মাদরাসা) ও মা'আহাদ আল ফকির 


ব্রিটেন, ফ্রাস, ইতালি, ফিনল্যান্ড, 


আল ইসলামির মুহতামিম হিসেবে 


ফিজি, আফ্রিকা, জামিয়া, রুশ 


অক্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, কোরিয়া, চীন, 
ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে 
কয়েক হাজার সালেকিন এই 
ইজতিমায় শরীক হন প্রতি বছর। ৩ 
দিনের এই ইজতেমা বলতে গেলে 
আত্মসংশোধনে ব্রতীদের মিলনমেলায় 
পরিণত হয়। 


দায়িতি পালন করে আসছেন। 
ফয়সালাবাদ, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ড, 


শিক্ষাধারার বহু মাদরাসা প্রধান 
উপদেষ্ঠা হিসেবে তার তত্তাবধানে 
পরিচালিত হয় । 


শায়খের তিনজন বিশিষ্ট খলিফা 


হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার 


যথাক্রমে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত 
মাওলানা শামসুদ্দিন জিয়া (দো. বা.), 
হযরত মাওলানা মুফতি মিযান সাঈদ 
(দা. বা.) ও হযরত মাওলানা উবায়দুর 
রহমান নদভী (দো. বা.)-এর সাথে 
ইজতেমা চলাকালীন এক সাথে 
ইবাদত-বন্দেগি, খাবার নাশতা ও 
বিভিন্ন কর্মসূচিতে শরিক থাকার 
সুযোগ ছিল আমার জন্য বাড়তি 
পাওনা । 
হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার 
নকশবন্দী (দো. বা.) ১৯৫৩ সালের 
পশ্চিম পাঞ্জাবের জং জেলায় জন্ম গ্রহণ 
করেন। পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন 
করেন ১৯৬২ সালে । ১৯৬২ থেকে 
১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উত্তাদের 
কাছে ফার্সি, আরবি, নাহু, সারাফ, 
ফিকহ, উসুলে ফিক্হ, তরজমা, 
তাফসির, উলুমুল কুরআন, হাদীস, 
উসূলে হাদীস, সিহাহ সিত্তা ইত্যাদি 
গুরুত্বপূর্ণ কিতাব অধ্যয়ন করেন। 
হাফিজুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ 
জাফর সাহেবের কাছ থেকে তিনি 
হাদীসের ইজাযতপ্রাপ্ত হন। 
জাহানিয়ামণ্ডিস্থ জামিয়া রহমানিয়া ও 
মুলতানের জামিয়া কাছেমুল উলুম 
তাকে দাওরায়ে হাদীসের সনদ প্রদান 
করেন। আরব বিশ্বের অনেক 
মুহাদ্দিসের কাছ থেকে তিনি হাদীসের 
ইজাযতপ্রাপ্ত হন। 


নকশবন্দী (দা. বা.) ১৯৬৭ সালে 
প্রথম বিভাগে মেট্রিক, ১৯৭৬ সালে 
প্রথম বিভাগে বিএসসি (ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি লাভ করেন। এ 
ছাড়া তিনি কম্প্যুটার ম্যানেজমেন্ট, 
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, 
সম্পন্ন করেন। ১৯৭৬ সালে 
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে 
সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন এবং 
১৯৭৭ সলে পাকিস্তান সোসাইটি ফর 
সুগার টেকনোলজিতে মেম্বার নির্বাচিত 
হন। ১৯৮২ সালে চিফ ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হন। 

১৯৭১ সালে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া 
তরিকায় সবক ও বায়আত নেন। 
১৯৮২ সালে প্রখ্যাত সাধক হযরত 
খাজা গোলাম হাবিব (রহ.) থেকে 
ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেন। 
হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার 
নকশবন্দি (দো. বা.) দাওয়াত ও 
তাবলিগের মহান দায়িতু পালনে 
পৃথিবীর ৭০টি দেশ সফর করেন । এর 
মধ্যে সৌদি আরব, আমিরাত, কাতার, 
বাহরাইন, ওমান, সিরিয়া, মিশর, 
তুরস্ক, নেপাল ভারত, বাংলাদেশ, 
থাইল্যান্ড, মালেশিয়, সিঙ্গাপুর, 
মিয়ানমার, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, 


ফেডারেশনের ৯টি স্টেট এবং মার্কিন 
যুক্তরাস্ট্রের ২২টি স্টেট অন্যতম। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার ৩শ'জন 
খলিফা নকশবন্দি-মুজাদ্দিদি তরিকায় 
ইসলাহি খিদমত আল্জাম দিচ্ছেন । 
ইংল্যান্ডে রয়েছেন শায়খ নকশবন্দি 
(দা. বা.)-এর নতুন প্রতিনিধি অনুজ 
প্রতিম ড. মাওলানা মাহমুদুল হাসান 
আজহারী। গত বছর মালয়েশিয়ার 
ইসলাহী ইজতেমায় মাহমুদ ভাইসহ 
রেস্ট হাউজের একই কক্ষে ছিলাম । 
শায়খ নকশবন্দি (দা.বা.) তাঁকে 
পাগড়ি ইজাযত) প্রদান করেন। 
র লিখিত দু'শতাধিক উর্দু গ্রন্থ 
ইংরেজি, পশতু, হিন্দি, তামিল, 
তেলেগু, নেপালি, সিনহালি, বার্মিজ, 
রাশিয়ান, তুর্কিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলায় 
ভাষান্তরিত হয়েছে তীর সর্বাধিক গ্রন্থ 
প্রায় ১০০টি । বাংলাদেশে শায়েখের 
রয়েছে ১০জন খলিফা । হযরত পীর 
জুলফিকার নকশবন্দী (দো. বা.)-কে 
ংলাদেশে আনার প্রক্রিয়া শুরু 
হয়েছে। শায়খের খলিফা বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শামসুদ্দিন 
জিয়া (দা. বা.), হযরত মাওলানা 
মুফতি মিযান সাঈদ (দা. বা.), হযরত 
মাওলানা মুফতি ইমাদুদ্দিন (দা. বা.) 
ও হযরত মাওলানা উবায়দুর রহমান 
নদভী (দা. বা.) সমন্বয়কের ভূমিকা 
পালন করছেন। ঢাকার কুড়িলস্থ শায়খ 
জাকারিয়া ইসলামিক সেন্টারে তার 
নাকাহ অবস্থিত । প্রতি দু'মাস অন্তর 
ওখানে ইসলাহি মাহফিল অনুষ্ঠিত 
হয়। 
লেখক: অবসরধাণ্ড অধ্যাপক ও বিভাগীয় 


প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এমইএস ডিবি কলেজ, চউথাম 


৫0৫ 
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“সুহবত' শব্দের একটি রূপ। একবচনে 
“সাহেব ও “সাহাবী” এবং বহুবচনে 
“সাহাব' ও “আসহাব' ব্যবহৃত হয়। 
আভিধানিক অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর, 
এক সাথে জীবন যাপনকারী অথবা 
সাহচর্ষে অবস্থানকারী । ইসলামি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহান সঙ্গী- 
সাথীদের বোঝায় । “সাহেব শব্দটির 
বহুবচনের আরও কয়েকটি রূপ আছে। 
তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী- 
এর বহুবচনে “সাহাবা' ছাড়া “আসহাব' 
ও “সাহব*ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী 
(রহ.) আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস 
সাহাবা গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেন, 
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“সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর প্রতি ঈমান সহকারে তার 


সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের 

ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।” 

উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য 

তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। 

যথা- 

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান, 

২. ঈমানের অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাৎ 
(আল-লিকা) ও 

৩. ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাওত 
আলাল ইসলাম)। 

প্রথম শর্তটি দ্বারা এমন লোক সাহাবী 

বলে গণ্য হবে না যারা রাসুলুল্লাহ 

(সা.)-এর সাক্ষাৎ তো লাভ করেছে 

কিন্তু ঈমান আনেনি । যেমন- আবু 

জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ মক্কার 


রগ । 

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্বারা এমন 
ব্যক্তিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন, যিনি 
হুযুরের তো সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, 
কিন্ত অন্ধত বা এ জাতীয় কোনো 
অক্ষমতার কারণে চোখে দেখার 
সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 
যেমন- অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে 
উম্মে মাকতুম (রাযি.)। 


তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ মাউত আলাল 
ইসলাম দ্বারা এমন লোকও সাহাবায়ে 
ঈমান অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তারপর 
মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছেন। তারপর 
আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান 
হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পুনরায় 
ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ না 
করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য 
হবেন। এটিই সর্বাধিক সঠিক মত। 
যেমন- হযরত আশয়াস ইবনে কায়েস 
(রাধি.) ও আরও অনেকে । হাদীস 
বিশারদগণ হযরত আশয়াস ইবনে 
কায়েস (োযি.)-কে সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে গণ্য করে তার বর্ণিত 
হাদীস সহীহ ও মুসনদ গ্রন্থসমূহে 
সংকলন করেছেন। অথচ তিনি 
ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ 
(ধর্মত্যাগী) হয়ে যান এবং হযরত আবু 
বকর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে 
আবার ইসলামে ফিরে আসেন। 

শেষোক্ত শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি 
সাহাবী বলে গণ্য হবে না যে 
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ইসলামের অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সা.)- 
এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, কিন্ত পরে 
মুরতাদ অবস্থায় মারা গেছে। যেমন-_ 
আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল- 
আসাদী। সে মুসলমান হয়ে হাবশায় 
হিজরত করার পর খ্রিস্টান হয়ে যায় 
এবং সেখানে মুরতাদ অবস্থায় মারা 
যায়। তাছাড়া আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
খাতাল, রাবীয়া ইবনে উমাইয়া প্রমুখ 
মুরতাদ ব্যক্তিবর্গ । সাহাবী হওয়ার 
জন্য ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ শর্তটি 
উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে 
অনুপস্থিত 
উপর্যুক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ঈমান 
সহকারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
সাক্ষাতের পর তার সাহচর্য বেশি বা 
অল্পদিনের জন্য হোক, রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা 
করুক বা না করুক, রাসুলুল্লাহ (সো.)- 
এর সঙ্গে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করুক বা না করুক, এমন কি যে 
ব্যক্তির জীবনে মুহূর্তের জন্য রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছে এবং 


ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, 
এমন সকলেই বায়ে কেরামের 
অন্তর্ভৃক্ত। 


যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান 
আনেনি, কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য কোনো 
নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, তারা 
সাহাবী নয়। আর বুহাইরা রাহিবের 
মত যাঁরা পূর্ববর্তী কোনো নবীর প্রতি 
ঈমান সহকারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
নৃবুওয়াত লাভের পূর্বে তার সাক্ষাৎ 
লাভ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, 
তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন এমন 
ব্যক্তিদের সাহাবা হওয়া সম্পর্কে 
সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম মনীষীরা 
করতে পারেননি 
উল্লিখিত সংজ্ঞার শর্তাবলি জিনদের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । জিনরাও “সাহাবা' 


ছিলেন। কুরআন মজিদে এমন কিছু 


অথবা তাদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে 


জিনের কথা বলা হয়েছে যারা 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কুরআন 
তিলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিলেন। 


দীনের মূল ভিত্তিই ধসে পড়ে । কুরআন 
ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাস দানা বেঁধে 
ওঠে। 


নিঃসন্দেহে তারা অতি মর্যাদাবান 
সাহাবা ছিলেন । 

সাহাবীর উল্লিখিত সংজ্ঞাটি ইমাম 
বুখারী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল রেহ.)সহ অধিকাংশ পান্তিতের 
নিকট সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত। 
অবশ্য সাহাবীর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আরও 
কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ মতামতও আছে। 
যেমন_ কেউ কেউ সাক্ষাতের (আল- 
লিকা) স্থলে চোখে দেখার (রুইয়াত) 
শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু তাতে 
এমন সব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবেন যারা 
মুমিন হওয়া সত্তেও অন্ধতের কারণে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে চোখে দেখার 
সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 
যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 
মাকতুম (রাি.)। অথচ তিনি অতি 
মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন ।২ 

সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরের মধ্যে 
মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, 
কিন্ত পরবর্তী যুগের কোনো মুসলমানই 
তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাধক 
হোন না কেন কেউই একজন সাধারণ 
সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন 
না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও 
ইজমা একমত । 

এ সাহাবীরাই আল্লাহর রাসুল (সা.) ও 
তার উম্মতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। 
পরবর্তী উম্মত আল্লাহর কালাম পবিত্র 
কুরআন, কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর 
রাসুল (সা.)-এর পরিচয়, তার শিক্ষা, 
আদর্শ, মোটকথা দীনের সবকিছুই 
একমাত্র তাদেরই সুত্রে, তাদেরই 
মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং এ 
প্রথম সূত্র উপেক্ষা করলে, বাদ দিলে 


হাফিয ইবনে আবদুল বারর (রহ.) 
সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেন, 
“রাসুলুল্লাহ সো.)-এর সুহবত ও তার 
সুন্নাতের হিফাযত ও ইশায়াতের দুর্লভ 
মর্যাদা আল্লাহ তাআলা এসব মহান 
ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ 
কারণেই তারা খায়রুল কুরুন ও 
খায়রু উম্মাতিনের মর্ধাদার অধিকারী 
হয়েছেন ।”* 
হাফিয আবু বকর ইবনে খতীব আল- 
বাগদাদী (রহ.) বলেন, 
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উজ 47 2 ৮] ০০592 
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“উল্লিখিত ভাব ও বিষয়ের হাদীস ও 


আখবারের সংখ্যা অনেক এবং সবই 
নাসসুল কুরআনের ভাবের সাথে 
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সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ তাতে বায়ে 


“আল্লাহ, আল্লাহ! আমার পরে তোমরা 


করে তার হাতে বাইয়াত হয়। কেউ 


কেরামের সুমহান মর্যাদা, লত, 
পবিভ্রতা ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত হয়েছে। 
আল্লাহ ও রাসুল (সা.) কর্তৃক তাদের 
আদালতের ঘোষণা দানের পর 
মুখোপেক্ষী তারা নন। আল্লাহ ও 
রাসুল (সা.) তাদের সম্পর্কে কোনো 
ঘোষণা না দিলেও তাদের হিজরত, 
জিহাদ, সাহায্য, আল্লাহর রাহে ধন- 
সম্পদ ব্যয়, পিতা ও সন্তানদের হত্যা, 
দীনের ব্যাপারে উপদেশ, ঈমান ও 
ইয়াকীনের দৃঢ়তা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড 
একথা প্রমাণ করতো যে, আদালত, 
বিশ্বাস, পবিত্রতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত 
ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র ব্যক্তিই জন্যগ্রহণ 
করুন না কেন, তারা ছিলেন সকলের 
থেকে উত্তম" 
কোনো কোনো সাহাবীর জীবদ্দশায় 
রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে জান্নাতের 
সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম 
সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.) আল-ইসাবা গ্রন্থে 
স্পেনের ইমাম ইবনে হাযাম রেহ.)- 
এর মন্তব্য উদ্ধত করেছেন। তিনি 
বলেন, 

4০০৩ ৪৮1০৭ ৩০৪ এপ 
নিশ্চিতভাবে জান্নাতী |” 
রাসুলুল্লাহ (সা.) তার সাহাবায়ে 
কেরামের গালি দেওয়া বা হেয়প্রতিপন্ন 
নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 
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৮৮০০৯3-5উ ৬ ঝা ঝা) 


5০৮ » ০৫5 ০ ৮2 $ 52621: ১৫4852285 
৩০৪ পিছলা ভাস্পিটি পির্ভলি ০টি ভিসন 
»৯পপুর্দ 


“৪:০2? 
৫ ভরি পির 


তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত 
করো না। তাদেরকে যারা ভালবাসে, 


কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা 
এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম 


আমার মুহাব্বতের খাতিরেই তারা 
ভালবাসে, আর যারা তাদেরকে হিংসা 
করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই 
তারা তা করে।”* 


সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা 
সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা যে কত তা 
সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইমাম 
আবু যারআ আর-রাযী (রহ.) 
বলেছেন, 
58952505555 ১৬ 09 
8৫ উরি 355589-1 সা 
85৮ 25৬$০ 
“রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন ইনতিকাল 
করেন, তখন যারা তাকে দেখেছেন 
এবং তার কথা শুনেছেন এমন লোকের 
সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও 
ওপরে । তাদের প্রত্যেকেই রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন ।”: 
তাহলে যে সকল সাহাবী কোনো 
হাদীস বর্ণনা করেননি তীদের সংখ্যা 
যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয় । 
ইমাম আবু যারআ (রহ.)-এর একথার 
সমর্থন পাওয়া যায় সহীহ আল-বুখারী 
ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত কা'ব ইবনে 
মালিক (োযি.)-এর একটি বক্তব্য 
দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেছেন, 

'03৯(82 ১৮৬৪ 5493 
“মানুষের সংখ্যা অনেক। কোনো 
দফতর বা দিওয়ান তা গণনা করতে 
পারবে না।”” 
কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ 
দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ 


ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে 
বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করে 
এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র 
সম্পূর্ণভাবে মুসলমান হয়ে যায় 
তাদের অধিকাংশ ছিল মরুবাসী 
তাদের হিসেব সংরক্ষণ করা 
কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া 
হযরত আবু বকর (োযি.)-এর 
খিলাফতকালে ভগ্তনবী ও ধর্মদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী 
শাহাদাত বরণ করেন। তাদের 
হয়নি। 

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও 
অসংখ্য হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের 
মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। 
নিয়ে কয়েকটি আয়াতের অর্থ উদ্ধৃত 
হলো: 


0১) 
দু. গার্্ ৯ চপ ০৪১৫৮ ৬) 525৫ রত 
2৩৩৪ ঠীডা এ এ ০৯০৫ ৩৫০০ 


নে ৫১৮৮ সীট 
€৫ ৪ (৮% 2504 ৫ গর্ত 


০৪১ ০৪৯৪ 2০ 


১৯15৩১০৪৯53 2029554 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; তার 
সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর 
এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতিশীল । আল্লাহর অনুগহ ও 
সন্তৃষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও 
সাজদায় অবনত দেখবে । তাদের 
মুখমগ্জলে সাজদার চিহ্ন থাকবে, 
তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং 


ইনজীলেও 


[বা] 


১5912 02১৮2 0৪ ৩৮ 38815 


হঠুপ পা 25258) প৮৫২ পাঠ 2229৫) ৮5 ০৫)৫ 
1০5১৪ এএ। ৫5, ০৯৯ 2005 


ফেব্রুয়ার'২০ _______লল।। আত্তার্জহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


লী তপতি 


৩১১৬ 2৯৭ ভে ৬৫৫ ০৫ ৫৫54০ 

925] স্ঘাএ১৭৫৩ 
“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা 
প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে 
তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের 
প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট 
এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত 
করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী 
হবে। এটা মহা কামিয়াবি 1 


0৩ 
৮ রি 25. 27৮55) পাঠ 91) শরির? 
৯৫৯ ৩51৯৮ এটা ৩১৯৬০ পভ 
(55 এ ০08 এডি ৩28 ৯৪1৮5 


৮52 


£ 
৪১৬৯৬) 
£৮ ৫৫60) পর্ব ০55৫ 


৩০৩৮ -০৫৬ 5৩১500018৮8 ৫52 


55 প্‌? 2৮৫ ৫1) ৮ ৯ এপ ৫ 


৯ এগ্রগ : 56525 29। ০১৮০ 


52516. পে 298256 
৫? স5 ০৪০৮ ডর 52৮2 চি 
হে ৮ পারত 
৩৯৪০১০৬ 


হতে উৎখাত ২ হয়েছে। তীরা দি 
অনুথহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং 
আল্লাহ ও তার রাসুলের সাহায্য করে। 
তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের 
আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে 
(মদীনা) বসবাস করেছে ও ঈমান 
এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালবাসে 
এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে 
তার জন্য তারা অন্তরে আকাজ্ষা 
পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে 
নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা 
অভাবগ্রস্ত হলেও "৯ 

এ আয়াতে প্রথম মুহাজির ও পরে 
আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে। 


0৪ 


অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ (সো.) নিজেও 
তার সাহাবায়ে কেরামের শানে বক্তব্য 


রেখেছেন। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও 
স্থান নির্ধারণ করে ভূয়সী প্রশহ 
কনো 
এরর 25 :00 ক পে 6 এ 
টিতে +১59 
9১448014945 প্র ্ :৪ 
.1516254 945 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 


নি 
০ 


(োযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে 
সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের 
লোকেরা । তারপর তার পরের যুগের 
লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের 
লোকেরা । তারপর এমন একদল 
লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম 
হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী । 
তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই 
তারা সাক্ষ্য দেবে ।”৯২ 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
€ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্িম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


ভালা 
“বদি ৬ মাদের এহক হতে যারা 


008010 1২০8-1১০51 


1101570 


00161211995 


17014, 798105101, 11750 


এ, ব9থ1 


[5 0৬৮, থা, 
01191) [191১ [90 ০1100 
[তাখ৪11, 40108019181, 


900. 45181] ০০00]10105- 


1010092) &, 4010৪] 00011111063, 1152200 1151600 


011) 4১1001109. 10.2550 10.1900 


/১0508118. 1001800 1101160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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উড... 
» (4০৫৮৮2১ 


্ 


“তোমরা আমার সাহাবায়ে কেরামের 
গালি দেবে না, তোমাদের কেউ যদি 
উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় 
করো তবুও তীদের যেকোনো 
একজনের মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণ 
যবের সমতুল্য হবে না ।”৯৩ 


1৬] 
ভি 14১50481406 ০৮৬ ৮ ০৪ 
3554596১০82 
4৪-৫ ৮৫700 95 9৪ 85 এ 
১১63 9৯ 4 টি দর গ০ ও 
8০৬৮ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তোমাদেরকে আল্লাহর 
কিতাবের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার 
ওপর আমল করতে হবে। তা তরক 
করা সম্পর্কে তোমাদের কারো কোনো 
ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। 
যদি আল্লাহর কিতাবে কোনো সিদ্ধান্ত 
না পাওয়া যায় তাহলে আমার সুন্নাহে 
খোজ করতে থাক। যদি তাতেও না 
পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবায়ে 
কেরামের কথায় তালাশ করতে হবে। 
আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা 
সদৃশ। তার কোনো একটিকে তোমরা 
গ্রহণ করলে সঠিক পথ পাবে । আর 
আমার সাহাবায়ে কেরামের 
পারস্পরিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য 
তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ ।”১ 


৯ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা 
ফী তামীযিস সাহাবা, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৫ হি. _ ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫৮ 

২ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা 
ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৯ 

ও ইবনে আবদুল বার্র, আল-ইসতিআব ফী 

মা'রিফাতিল আসহাব, দারুল জীল, 

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ 

হি. _ ১৯৯২ খরি.), খ. ১, পৃ. ১ 

(ক) আল-খতীবুল বাগদাদী, আল-কিফায়া 

আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, মদীনা 

মুনাওওয়ারা, সউদী আরব, পৃ. ৪৯; (খে) 
ইসাবা ফী তামীধিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. 

১৩১-১৩২ 

(ক) ইবনে হাযম, আল-ফাসাল ফিল মিলাল 

ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, মাকতাবাতুল 

খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 

১৩১৭ হি. _ ১৯০০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. 

১১৬; খে) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 

আল-ইসাবা ফী তামীষিস সাহাবা, খ. ১, 

পৃ ১৬৩ 

(ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর 

- আস-সুনান, মুস্তফা আলবাৰী ত্যান্ড স্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 

মিসর, খ. ৫, পৃ. ৬৯৬, হাদীস: ৩৮৬২ 

(খ) ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ _ আল- 

ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান, 

মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ 

খি.), খ. ১৬, পৃ. ২৪৪, হাদীস: ৭২৫৬; 

(গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল- 

ইসাবা ফী তামীধিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. 

১৬৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল 

(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

+ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা 
ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৪ 

”.. কে) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২১২৯, হাদীস: 
২৭৬৯; (খ) ইবনে হাজর আল- 
আসকলানী, আল-ইসাবা ফী তামীযিস 
সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৫৫ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯ 

+ আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা, ৯:১০০ 


০০ 


নে 


রে 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-হাশর, ৫৯:৮-৯ 

৯২ (ক) আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আল- 
সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 5 ১৯৯৯ খরি.), খ. ১, 
পৃ. ২৩৯, হাদীস: ২৯৭; (খ)ট আবু 
আওয়ানা, আল-মুসতাখরাজ, ইসলামি 
বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওওয়ারা, সউদি 
আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. 3 
২০১৪ খ্রি.), খ. ১৯, পূ. ২৪৩, হাদীস: 
১১০৫৩ 

»*. (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ৮, হাদীস: ৩৬৭৩, হযরত আবু সায়ীদ 
আল-খুদরী রোযি.) থেকে বর্ণিত; (খ) 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৬৭, হাদীস: ২৫৪০, হযরত আবু 
হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (গ) ইবনে 
হাজর আল-আসকলানী, আল-ইসাবা ফী 
তামীধিস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৬৫ 

» (ক) আল-বায়হাকী, আল-মদখাল ইলাস 
সুনানিল কুবরা, দারুল খুলাফা লিল-কুতুবিল 
ইসলামিয়া, কুয়েত, পৃ. ১৬২, হাদীস: ১৫২; 
(খ) আল-খতীবুল বাগদাদী, আল-কিফায়া 
ফী মা'রিফাতি উসুলি “ইলমির রিওয়ায়া, পৃ. 


৪৮ 


স্বাধীন বাংলা 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 


দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ শেষে 
স্বাধীন বাংলা পেলাম, 
দেশের জন্য শহিদ যারা 
তাদের জানাই সেলাম । 


শেখ মুজিবের দেশে, 
স্বাধীন বাংলা পেয়ে সবাই 
যায় অনাবিল হেসে। 


করলো স্বাধীন দেশ, 
আজো বাংলার বক্ষ হতে 
কাটেনি তার রেশ! 
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বাংলাভাষায় দক্ষতা অজন করুন 
মানুষ জন্মের কয়েক বছর পর থেকে কথা বলতে শিখে । 
সর্বপ্রথম তার মায়ের ভাষাই কথা বলে । মায়ের ভাষায় কথা 
বলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মাতৃভাষা মহান আল্লাহর 
অপার দান। এ ভাষা দিয়ে মানুষ নিজের মনেরভাব প্রকাশ 
করে। তাই ইসলাম মায়ের প্রতি যেমন অকৃত্রিম 
শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা দিয়েছে, তেমনি মাতৃভাষার প্রতিও 
অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে 
বলেন, 


৪.1 


594 ৮৮৪ 


১০০৪ ৩৪৭৪৮ ৩০০৯৪ ৩৫0৫ 
“আমি রাসূলগণকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ 


আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে 
ঝাপিয়ে পড়ে । “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে মুখরিত করে 
তুলেন রাজপথ । এই দুর্বার আন্দোলনে শামিল হয়ে মায়ের 
ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করেন এদেশের বহু 
ছাত্র-জনতা । ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রামরত 
অবস্থায় পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন 
বরকত, সালাম, জব্বার, শফিক ও রফিকসহ নাম না জানা 
আরও অনেক বীর সন্তানেরা । এভাবে মাতৃভাষার জন্য 
রক্তদান বা শাহাদত বরণের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিরল। রক্তে রঞ্জিত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবসের মর্যাদায় ভূষিত হয়। মূলত এ দেশের স্বাধীনতা 
সংগামের চেতনা সৃষ্টিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার 


করেছি, যাতে তাদের (দীন) স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন ।' 
(সূরা ইবরাহীম: ৪) 
এ আয়াত থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষার গুরুতু 
প্রন্থুটিত হওয়ার সাথে সাথে দীনের পথে আহবানকারী 
দা*য়ীদের জন্য মাতৃভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের নির্দেশনাও 
পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
৪5-০2-১05৬ :০০৮৭১৮ 
“আপনি আপনার রবের পথে দাওয়াত দিন কৌশল ও উত্তম 
ভাষণের মাধ্যমে ।' সুরা আন-নাহল: ১২৫) 
কুরআনের এসব বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 
স্বজাতিকে উত্তম ভাষণের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়ার জন্য 
বিশুদ্ধ মাতৃভাষার ওপর পারদর্শিতা অর্জন অনিবার্ষ। 
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেন, 
৩০৭। শৈষ্টা ঢা) 
“আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রার্জলভাষী ।' 
(শোরহুস সুন্নাহ: ৪/২০২) 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এ বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, বিশুদ্ধ ও 
পার্ল মাতৃভাষায় কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ । 


বাংলাভাষার গুরুত্ব ও ইতিকথা 

ভাষাসংখ্যার বিচারে বাংলা এখন পৃথিবীর সম্তম ভাষা । এর 
স্থান কেবল চীনা, ইংরেজি, হিন্দি-উর্দু, স্প্যানিশ, আরবি ও 
প্তুগিজের পরে । আর বাংলাই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র 
ভাষা, যার প্রতি ভালবাসা ও মর্ধাদাোবোধ থেকে একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি 
শাসকগোষ্ঠি যখন বাংলাভাষার অধিকার কেড়ে নিতে 


আন্দোলনই প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে । আমরা মনে 
করি, ভাষা আন্দোলনের এই গৌরবময় রক্তিম ইতিহাস 
জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে যুগ যুগে । 


বাংলাভাষার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন! 
প্রিয় তালিবুল ইলম! আজ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্য । বাংলাভাষাকে অন্তরের মমতা দিয়ে গ্রহণ করুন 
এবং মেধা ও প্রতিভা দিয়ে বাংলা সাহিত্য চর্চা করুন। 
অনেকেই মনে করে বাংলাভাষা হিন্দুদের ভাষা । বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যচর্চায় কোন পুণ্য নেই। পুণ্য শুধু আরবি-উর্দু ভাষা 
চর্চায় নিহিত আছে। এটি একটি ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ধারণা । 
এটা অজ্ঞতা, এটা মূর্খতা ৷ আগামীদিনের জন্য এর পরিণতি 
বড় ভয়াবহ। 
মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী 
(রহ.)-এর ভাষায় “এ যুগে ভাষা ও সাহিত হলো চিন্তার 
বাহন, হয় কল্যাণের চিন্তা, নয় ধ্বংসের চিন্তা । বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যকে আপনারা শুভ ও কল্যাণের এবং ঈমান ও 
বিশ্বাসের বাহনরূপে ব্যবহার করুন। অন্যথায় শত্রুরা একে 
ংস ও বরবাদির এবং শিরক ও কুফুরির বাহনরূপে 
ব্যবহার করবে । সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠতের 
আসন অধিকার করতে হবে। 
আপনাদের হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক-সাহিত্যিক 
ও বাণী বক্তা। ভাষা ও সাহিত্যের সকল শাখায় আপনাদের 
থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা । আপনাদের লেখা হবে 
শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্যমপ্তিত। আপনাদের লেখনী হবে 
জাদুময়ী ও অগ্নিগর্ভা, যেন আজকের ধর্মবিমুখ শিক্ষিত 
সমাজ অমুসলিম ও নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের 


চেয়েছিল। তাদের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে 


ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য নিয়েই মেতে ওঠে এবং 


বাংলাভাষাভাষীরা গণআন্দোলন গড়ে তুলেন। বাংলার 


আপনাদের কলম-জাদুতেই আচ্ছনন থাকে । 
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দেখুন একথা আপনারা লখনৌর অধিবাসী, উর্দুভাষার 


করবেন, তাদের লিখিত ইতিহাস গলাধঠ£করণ করবেন অথচ 


প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং আরবিভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী 


আপনার হৃদয়ে তা রেখাপাত করবে না, আপনার চিন্তা- 


ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আল-হামদু লিল্লাহ, র 


চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করবে না, এটা কী করে হতে পারে? 


বিগত জীবন কেটেছে আরবিভাষার সেবায় এবং আল্লাহ 


আগুন জ্বীলাবে না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না, এটা 


চাহে তো আগামী জীবনও আরবিভাষারই সেবায় হবে 


কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন মনে আপনি অঙ্গীকার 


নিবেদিত। আরবিভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা, বরং 


করুন, কিন্তু আপনার অবচেতন মনে লেখা ও লেখনী তার 


আমি মনে করি যে, আমাদের মাতৃভাষা । আমাদের কথা 


নিজস্ব প্রস্তাব বিস্তার করবেই । আমি মনে করি আপনাদের 


কুক, আল্লাহর শোকর আমার খান্দানের অনেক সদস্যের 


জন্য এটা বড়ই লজ্জার কথা । বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে 


ব্রদের অনেকের সাহিত্য প্রতিভা খোদ আরব 


আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না যে, যে দেশে যে ভাষায় 


চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আরবরাও 
নিঃসংকোচে স্বীকার করে। 


লক্ষ লক্ষ দক্ষ আলিম জন্ম হয়েছে সে দেশে সে ভাষায় 
কুরআনের প্রথম অনুবাদকারী হলেন একজন হিন্দু 


বন্ধুগণ! উর্দুভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবি 
সাহিত্যের সেবায় যার জীবন-যৌবন নিঃশেষ হয়েছে সে 


সাহিত্যিক । 
এ দেশের মুসলিম সাহিত্যিকদের আপনার “বিশ্বের দরবারে 


আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত সচেতনতার 


তুলে ধরুন। নজরুল ও ফখরুলকে তুলে ধরুন। সাহিত্যের 


সাথে বলছে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী 


অঙ্গনে তাদেরও যে অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কৃতিত্ব রয়েছে ত 


শক্তির রহম করমের ওপর ছেড়ে দিও না। ওরা লিখবে, 


বিশ্বকে অবহিত করুন । নিঝিষ্টচিত্ত ও গবেষক দৃষ্টি নিয়ে 


তোমরা পড়বে এ অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত 


তাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ 


নয়। মনে রেখো, লেখা ও লেখনীর রয়েছে অদ্ভুত প্রভাবক 


করুন এবং সম্ভব আরবি ভাষায়ও তাদের সাহিত্য তুলে 


শক্তি যে, এর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি 
তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয়। 


ধরুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম সাহিত্য- 
প্রতিভার জন্ম এ দেশে হয়েছে তাদের কথা লিখুন 


অনেক সময় পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে পারে না। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে তাদের তুলে আনুন । 
অবচেত মনে চলে তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। ঈমানের আল্লাহর রহমতে এমন কোন যোগ্যতা নেই যা কুদরতের 


শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি 


পক্ষ হতে আপনাদের দেওয়া হয় নি। হিন্দুস্তানে আমাদের 


করে ঈমানের বিদ্যুত প্রবাহ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী 


মাদরাসাগুলোতে এমন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি 


(রহ) বলতেন-“পত্রযোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ 
আত্মসংযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ তাওয়াজ্জুহসহকারে 


যাদের মেধা ও প্রতিভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ধা 
জাগে । পরীক্ষায় ও প্রতিযোগিতায় তাদের মোকাবেলায় 


মুরীদের উদ্দেশ্যে যখন পত্র লেখেন তখন সে পত্রের হরফে 
হরফে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাবশক্তি ৷ 
(জৌবন পথের পাথেয়, পৃ. ২১৭-১৯) 
তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও 
রয়েছে। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের রচনাসম্ভার আজো 
বিদ্যমান রয়েছে। পড়ে দেখুন, আপনার ছালাতের প্রকৃতি 
বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বিষয়ের সঙ্গে সালাতের কোন 
সম্পর্ক নেই, কিন্তু লেখার সময় হয়ত সেদিকে তার 
তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ ছিলো। এখন সে লেখা পড়ে গিয়ে 
সালাত আদায় করুন, হৃদয় জীবন্ত এবং অনুভূতি জাগ্রত 
হলে " অবশ্যই আপনি উপলদ্ধি করবেন যে, আপনার 
ছালতের রূপ ও প্রকৃতি বদলে গেছে, তাতে রূহ ও 
রহানিয়াত সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা আমার বহুবার 
হয়েছে। আপনি অমুসলিম লেখকে সাহিত্য পাঠ করবেন, 
তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস ও কাব্যের রস উপভোগ 


ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা অনেক পিছনে থাকতো । 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেওয়া হয়েছে । আমাদের 
ধারণাই ছিলো না যে, এত সুন্দর আরবি লেখার লোকও 
এখানে রয়েছে । কখনো হীনস্মন্যতার শিকার হবেন না। সব 
রকম যোগ্যতাই আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন, কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। 


বাংলাভাষার নেতৃত্বকে দুটি অশক্তির 

হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে 

আমার কথা মনে রাখবেন । বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃতৃ 
নিজেদের হাতে নিতে হবে । দুটি শক্তির হাত থেকে নেতৃতৃ 
ছিনিয়ে আনতে হবে । অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং 
অনৈসলামি শক্তির হাত থেকে । অনৈসলামি শক্তি অর্থ 
সেসব নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিক যাদের মন- 
মস্তি ও চিন্তা-চেতনা ইসলামি নয়। ক্ষতি ও দুক্কৃতির 


ফেব্রুয়ার'২০ _______লল্।। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ক্ষেত্রে এরা অযুসলিম লেখকদের চেয়েও ভয়ংকর । 
মোটকথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকে বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের নেতৃত ছিনিয়ে আনতে হবে । নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন এবং এমন অনবদ্য সাহিত্য 
সৃষ্টি করুন যেন অন্য দিকে কেউ ফিরেও না তাকায় । আল- 
হামদু লিল্লাহ! আমাদের হিন্দুস্তানী আলিম সমাজ প্রথম 
থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে সাহিত্য, 
কাব্য, সমালোচনা, ইতিহাস- এক কথায় সাহিত্যের শাখায় 
এখন আলিমদের রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা । তাদের উজ্জ্বল 
প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবিদাররাও নিম্প্রভ। 
একবার একটি জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্যসাময়িকীর পক্ষ হতে 
একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো । 
প্রতিযোগীদের দায়িতু ছিলো উর্দুভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
নির্বাচন। বিচারকদের রায়ে তিনিই পুরস্কার লাভ করেছেন 
যিনি মাওলানা শিবলী নোমানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ 
প্রমাণ করেছিলেন। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক কোন 
সম্মেলন বা সেমিনার হলে সভাপতিত্ের জন্য আমন্ত্রণ 
জানানো হতো মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদবী, মাওলানা 
আবদুসসালাম নদবী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান 
শিরওয়ানী, কিংবা মাওলানা আবদুল মাজেদ দরয়াবাদীকে। 
উর্দু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসের ওপর দুটি বই 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো 
মওলভী মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ কৃত আবে হায়াত, 
দ্বিতীয়টি আমার মরহুম পিতা মাওলানা আবদুল হাই কৃত 
গুলে লালা (কোমল গোলাপ)। 


আমার মূল বক্তব্য হলো, যে কোন মূল্যে দেশ ও জাতির 
নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়া। আর তা 

ংলাভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ছাড়া কখনো সম্ভব 
নয়। আমার খুবই আফসোস হচ্ছে যে, আপনাদের সাথে 
আমি বাংলাভাষায় কথা বলতে সক্ষম নই। যদি আমি 
আপনাদের ভাষায় আপনাদেরকে সম্বোধন করতে পারতাম 
তাহলে আজ আমার আনন্দের কোন সীমা থাকতো না 
ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই পর নয়, বিদেশি নয় 
পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রত্যেক ভাষারই 
রয়েছে নিজস্ব কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য । ভাষা বিদ্বেষ হলো 
জাহেলিয়াতের উত্তরাধিকার । কোন ভাষা যেমন পুজনীয় 
নয়, তেমনি ঘ্বণা-বিদ্বেষেরও পাত্র নয়। একমাত্র 
আরবিভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা । এছাড়া 
পৃথিবীর আর সব ভাষাই সমমর্যাদার অধিকারী । আল্লাহ 
মানুষকে বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে যুগে মানুষের মুখের 
ভাষা উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে 
বর্তমান রূপ ও আকৃতিতে আমাদের কাছে পৌছেছে। 
মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে দেখে । 
কেননা ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর দান এবং মনের ভাব 
প্রকাশে সব ভাষাই মানুষকে সাহায্য করে । তাই প্রয়োজনে 
যে কোন ভাষা শিক্ষা করা ইসলামেরই নির্দেশ । স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাষি.)-কে 
হিক ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হিক হচ্ছে 


মোটকথা হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে 
যেতে দেইনি । তাই আল্লাহর রহমতে সেখানে কেউ এ কথা 
বলতে পারে না যে, মাওলানা উর্দু জানে না, কিংবা 


নির্ভেজাল ইহুদি ভাষা । মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যদি 
আমরা উদাসীন থাকি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা চলে 
যাবে বাতিল শক্তির নিয়ন্ত্রণে । ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য 


টাকশালী উর্দুতে তাদের হাত নেই। এখনো হিন্দুস্তান 
আলিমদের মাঝে এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী 
বক্তা রয়েছেন যাদের রসামনে দীড়াতেও অন্যদের সংকোচ 
বোধ হবে। ঠিক এ কাজটাই আপনাদের করতে হবে 
ংলাদেশে। আমার কথা আপনার লিখে রাখুন। দীর্ঘ 
জীবনের লদ্ধঅভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন, কিংবা বিমাতাসুলভ 
আচরণ এ দেশের আলিম সমাজের জন্য জাতীয় 
আত্মহত্যারই নামান্তর হবে । (জীবন পথের পাথেয়, পৃ. ২২০) 
১৪ মার্চ ১৯৮৪ ইংরেজি তারিখে কিশোরগঞ্জের জামিয়া 
এমদাদিয়া প্রাঙ্গনে বিশিষ্ট আলিম, ইসলামি বুদ্ধিজীবী ও 
ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 


হতে পারতো ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রচারের কার্যকর 
মাধ্যম, সেটাই হয়ে দীড়াবে শয়তান ও শয়তানিয়াতের 
বাহন। আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে বিরুদ্ধ সংস্কৃতির 
সাহিত্য আসছে। সাহিত্যের ছন্মাবরণে ইসলামবিরোধী বাদ- 
মতবাদ এবং চরিভ্রবিধ্বংসী সংস্কৃতির প্রচার চলছে। তাতে 
ইসলামি মূল্যবোধ ধ্বংসের মালমশলা মেশানো হচ্ছে, আর 
সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে তাই গিলছে। এর পরিণতি 
কখনো শুভ হতে পারে না। আপনারা তিরমিযি, মিশকাত, 
কিংবা মীযানের শরাহ লিখতে চাইলে আরবি-উর্দূতে লিখুন, 
আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে 
জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে । যুগে যুগে আল্লাহর 
প্রেরিত নবী-রাসূলকে তাদের কওমের ভাষায় কথা বলতে 


ফেব্রুয়ার'২০ ______77) আত্তার্তহীদ ৩৬ 


হয়েছে। নায়েবে রাসূলুল্লাহ হিসেবে আপনাদেরও একই 
তরীকা অনুসরণ করতে হবে । 
আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই 
পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ ও উসুল 
শাস্ত্রের ওপর এ পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে। পর্যাপ্ত 
পরিমাণে ব্যাখ্যা ও টীকাগ্রন্থও লেখা হয়ে গেছে। তাতে 
নতুন সংযোজনের বিশেষ কিছু নেই। আপনাদের সামনে 
এখন পড়ে আছে কর্মের নতুন ও বিস্তৃত এক ময়দান। দেশ 
ও জাতির ওপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ । যেন শিথিল হতে না 
পারে। মানুষ যেন মনে না করে যে, দেশে থেকেও 
আপনারা পরদেশি। স্বদেশের মাটিতে এই প্রবাস-জীবন 
অবশ্যই আপনাদের ত্যাগ করতে হবে । মনে রাখবেন, এ 
দেশেই আপনাদের থাকতে হবে এবং এ দেশের সমাজেই 
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে । এদেশের 
সাথেই আপনাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যত জড়িত। রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, 
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“হে মুসলমানগণ! তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল 
এবং তোমাদের আবরু-ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম ও 
পবিত্র। যেমন এই মাসের এই দিনটি তোমাদের জন্য 
হারাম ও পবিভ্র। যারা উপস্থিত তারা আমার বাণী পৌছে 
দাও সেই লোকদের কাছে যারা অনুপস্থিত ।” 

(সহীহ মুসলিম: ১৬৭৯) 
সুতরাং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কোন মুসলমান ভাইকে 
অপমান করা, তার ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করা, কিংবা তাকে 
হত্যা করা হবে চরম জুলম ও অবিচার । আল্লাহ বলেছেন, 


বের 
৪ পর্ণ 52 
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প্রতিটি বস্তর জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ও স্তর 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন।” (সূরা আত-তালাক: ৩) 
কোন মুসলমানের জন্য সে সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয়। 
মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে ভালবাসো । চর্চা-সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করো। তোমার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ 
ঘটাও, কাব্যের রস উপভোগ করো, কিন্ত অতিরঞ্জনও সীমা 
লঙ্ঘন করো না। কুরআন শরীফকেও যদি কেউ পূজা করা 
শুরু করে এবং উপাস্যজ্ঞানে সাজদা করে তবে সে মুশরিক 
হয়ে যাবে । কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহর প্রাপ্য । তবে সব 
ভাষাকে স্ব স্ব মর্যাদায় বহাল রেখে মাতৃভাষাকে ভালবাসা 
এবং স্বীয় অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু 
প্রশংসনীয়ই নয়, অপরিহার্য কর্তব্যও বটে । 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


বন্ধুগণ! আমি বিদেশি মুসাফির । দুদিনের জন্য এসেছি 
তোমাদের দেশে তোমাদের মেহমান হয়ে। তোমাদের 
কল্যাণ কামনায় নিবেদিত হয়ে ॥2:৪৫ 524) এই হাদীসের 


ওপর আমল করে তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে 
গেলাম। যদি পরদেশি মুসাফির ভাইয়ের এ দরদভরা 
আওয়ায তোমাদের মনে থাকে তাহলে একদিন না একদিন 
অবশ্যই এর গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে । কিন্তু 
তা যেন সময় পার হয়ে যাওয়ার পর এবং পানি মাথার 
ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর না হয়। একদিন তোমরা 
অবশ্যই বোঝবে, আমি কী বলেছিলাম এবং কেন 
বলেছিলাম । 
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“তোমাদের যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। 
আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার বান্দাদের সবকিছু দেখেন ।' 

(সূরা গাফির: 88) 
আসমানের ফেরেশতারা যেন সাক্ষী থাকে, কিরামান 
কাতিবীন যেন লিখে রাখে যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি 
আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি আবার বলছি- 
শেষবারের মত বলছি, তোমরা যদি এ দেশের মাটিতে 
বাচতে চাও; যদি এখানে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে 
চাও তাহলে এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ । আল্লাহ আপনাদের 
সহায় হোন। আমীন। 
বন্ধুরা, আজ মুফাকেরে ইসলাম মাওলানা আলী মিয়া নদবী 
(রহ.)-এর বাণী দিয়ে লেখা সমাপ্ত করলাম । বাংলাভাষায় 
কিভাবে দক্ষতা অর্জন করবেন তা নিয়ে অন্য কোন সময় 
লিখব, ইন শা আল্লাহ । ভালো থাকুন । সুস্থ্য থাকুন। সুখে 


থাকুন। আল্লাহ হাফেজ । 
সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


টি 


৩৭ 


আত্তা্তহীদ 


শিক্ষা পরামর্শ 


উত্তর দিচ্ছেন: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


প্রশ্ন: বর্তমানে আমি হিদায়াতুন নাহব পড়ছি । আরবি ভাষায় 
পান্তিত্য অর্জন করতে খুবই আশ্রহী। তবে এখনো পর্যন্ত 
মনেরভাব ভালোভাবে আরবি ভাষায় লিখতে ও বলতে পারি 
না। আরবি ভাষায় বলার ও লেখার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে 
কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়? সেক্ষেত্রে কোন কোন 
কিতাব সহায়ক হবে? এবং কিভাবে তা পড়তে হবে? 
বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ হবো। আল্লাহ আপনাকে 
উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমীন। 


ইতি 
ইয়াছিন আরফাত (রাইহান) 
শিক্ষার্থী 


উত্তর: আরবি বলা ও লিখার দক্ষতা অর্জনের জন্য পড়ার 
চেয়ে অনুশীলন ও তামরীনের প্রয়োজনই বেশি। তাছাড় 
পড়ার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে; বুঝে শুনে পড়া, বারবার পড়া, 
লিখা ও বলার যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পড়া ইত্যাদি 
কিন্ত আরবি বলা ও লেখার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শুধু 
পড়লে হবে না, তামরীন-অনুশীলনও করতে হবে । বলার 
অনুশীলনের জন্য কোন উত্তাদের তন্তাবধানে আপনারা 
কয়েকজন সহপাঠি সংকল্পবদ্ধ হোন যে, দৈনিক আধা ঘণ্টা 
আরবিতে কথা বলব, এবং অধ্যবসয়ের সাথে এর ওপর 
আমল করব । 
আর লেখার ব্যাপারে কয়েক কাজ করতে হবে । যথা_ 
প্রথমত: আরবি বাক্যাংশ মুরাক্কাবে নাকাসে, তারকীবে 
ইযাফী ও তারকীবে তাওসিফীর গঠনপ্রণালী জেনে নির্বাচিত 
শব্দাবলি দ্বারা তা অনুশীলন করা । 
দ্বিতীয়ত: ছোট ছোট আরবি বাক্য- জুমলায়ে খবরিয়া ও 
জুমলায়ে ইনশায়িয়া তৈরি করে তামরীন করা । আস্তে আস্তে 
বড় বড় আরবি বাক্য গঠন করার চেষ্টা করা 
তৃতীয়ত: যে কোন একটি বিষয় নির্ধারণ করে ওই বিষয়ে 
বাক্যগঠনের অনুশীলন করা । যেমন- জামিয়ার মসজিদ 
সম্পর্কে দশটি বাক্য গঠন করো । এটি জামিয়ার মসজিদ, 
মসজিদটি সুন্দর ও বড়। মসজিদের দরজায় একটি সুন্দর 
গ্লাস আছে। মসজিদের উচু মিনারায় চারটি মাইক আছে। 
মসজিদের নতুন হাউজে অনেক পানি আছে। মসজিদের 
ইমাম একজন দক্ষ আলেম ও কারী ইত্যাদি । 
চতুর্থত প্রতিদিন আরবিতে রোজনামচা লেখা অথবা একদিন 
€লায় লিখুন, পরের দিন আরবিতে লিখুন। রোজনামচা 


মানে ডায়রি । রোজনামচা বা ডায়েরি লেখার অর্থ হলো 
প্রতিদিনের বিভিন্ন ঘটনা ও মনের চিন্তা-ভাবনা সেই দিনের 
রাখা । ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা, সামাজিক ও জাতীয় 
ঘটনা, এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও নিজের চিন্তা- 
ভাবনা ও অনুভব- অনুভূতির আলোকে লেখা যেতে পারে 
নিয়মিত রোজনামচা লিখলে অতিতাড়াতাড়ি লিখায় হাত 
এসে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে মনে রাখবে, অনুশীলনের 
সূচনা সহজ বিষয়াদির মাধ্যমে হওয়া উচিত। কঠিন ও 
উচ্চাঙ্গের বিষয়াদি লিখতে যাবেন না। 
আরেকটি জরুরি কাজ হলো, আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী 
একটি কিতাব নির্বাচন করুন। যেমন_ আল-কিরাআতুর 
রাশিদা কিতাবটি গ্রহণ করতে পারেন। সেখান থেকে একটি 
পাঠ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। তারপর তা বাংলায় অনুবাদ 
করুন। অতঃপর তার সারসংক্ষেপ আরবিতে নিজের ভাষায় 
লিখুন এবং তার অনুকরণে অনুরূপ একটি বিষয়ে প্রথমে 
ংলায় অতঃপর আরবিতে লিখুন। যেমন, সেখানে প্রথম 
পাঠ দেওয়া আছে, €৮১:-৯-5$ এটি ভালো করে পাঠ 


করুন। অতঃপর আপনি আপনার দিন কিভাবে অতিবাহিত 
করেন, তা বাংলায় লিখে আরবি করুন। এভাবে মেহনত 
চালিয়ে যান। তবে মনে রাখবেন, তামরীনের এই ধারাটির 
ব্যাপারে আসল নিয়ম হল, ভাষা ও সাহিত্যের রুচিসম্পন্ন 
কোন উত্তাদের তত্তাবধানে এবং তার নিদের্শনা মতো 
চালিয়ে যাওয়া । যদি এই সুযোগ না হয়, তাহলে আদর্শবান, 
সৎ চরিত্রের অধিকারী পারদর্শী কোন বড় ভাইয়ের অনুকূল 
শীতল ছায়াতলে মেহনত করা । অন্যথায় ব্যক্তিগত ভাবে 
হলেও মেহনত চালিয়ে গেলে অনেক ফায়েদা হবে, 
ইনশাআল্লাহ । 


প্রশ্ন: তা'লিমী মুরবৰীর প্রয়োজনীয়তা ও তার কাছ থেকে 
উপকৃত হওয়ার পথ-পন্থা জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো । 

ইতি 

মোহাম্মদ আরফাত রহমান 

শিক্ষার্থী, জামায়াতে পঞ্জুম 


উত্তর: আদর্শ ছাত্রজীবনের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, একজন 
তা'লীমী মুরব্বী নির্ধারণ করে তার পরামর্শ ও নেগরানিতে 
চলা । এতে স্বাধীনতা নষ্ট হবে ভেবে নিজের খেয়াল-খুশিতে 
যখন তখন প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে, মাঝে মাঝে শ্রেণি বাদ 
দিয়ে, অথবা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিয়ে, কিংবা নানা 
সমিতি ও সংঘের সাথে জড়িয়ে, মোবাইল আর 
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ইন্টেরনেটের পিছনে পড়ে বহু ছাত্র যে বিপথগামী হচ্ছে তা 
দেখে বড়ই আফসোস হয়। এমন নাযুক সময়ে এ 
বিষয়টিকে খুবই গুরত্ব দেওয়া উচিত। 


আবশ্যক । অবশ্যই তালিমী মুরব্বি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেই উত্তাদকে আপনার সবচেয়ে 
বেশি ভালো লাগে এবং যিনি ইলমে বিশেষ পান্ডিত্য রাখেন 


শিক্ষকমগ্ডলীর সঙ্গে স্থায়ী ও দৃঢ় সম্পর্ক রাখা এবং তাঁদের 
দীর্ঘ ও বিশেষ সোহবত গ্রহণ করা ইলমের গুরুত্বপূর্ণ 
আদব । উত্তাষের সঙ্গে কেবল দরসের সম্পর্ক বা সাময়িক ও 


এবং আমলের প্রতি যত্সবান- তাকে তালিমে মুরব্বি হিসেবে 
বাছাই করবেন। তাহলে জীবনকে সফলকাম বানানো সহজ 
হবে। 


নিয়মসর্বস্ব সম্পর্ক যথেষ্ট নয়। দৃঢ় সম্পর্ক অর্থ হল, 
সম্পর্কটি কেবল দরসগাহের সম্পর্ক না হওয়া, দরসের 
বাইরে এবং উত্তাযের নিকট থেকে চলে আসার পর 
কর্মজীবনেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, নির্দেশনা গ্রহণ করা, 
ইলমী সমস্যাবলির সমাধানের জন্য তার শরণাপন্ন হওয়া 
এবং দ্ুআ লাভ করা ইত্যাদি বিষয়ে একজন তালিবে 
ইলমকে সবসময়ই সজাগ-সচেতন থাকা উচিত। 

বস্তুত আমাদের কওমি মাদরাসাসমূহে কেবলমাত্র কুরআন- 
হাদীসের জ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া হয় না, বরং শিক্ষার্থীদেরকে 
সত্যিকারের মানুষ বানিয়ে দেওয়া হয়। আল-হামদু লিল্লাহ, 
আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহে ইলম শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি 
ছাত্রদের আমল-আখলাক ও তারবিয়তের দিকেও খেয়াল 
রাখা হয়। এটাই কওমি মাদরাসর মূলনীতি । সুতরাং প্রতিটি 
শিক্ষার্থীকে ইলমি এবং আমলি জীবন গঠন করার প্রতি 
যত্ববান হতে হবে। একজন তালিমি মুরব্বি নির্বাচন করে 
তার পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবন পরিচালনা করতে 
হবে । ছাত্র জীবনে তালিমী মুরব্বির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি 


তালিমী মুরব্বির কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার পথ হচ্ছে, 
উত্তাযকে মুশীরে হায়াত হিসেবে গ্রহণ করা। নিজেকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে না করা, বরং নিজেকে উত্তাযের হাতে 
সোপর্দ করা। এটা হচ্ছে খোদরায়ী (স্বেচ্ছাচারী) থেকে 
নিরাপদ থাকার সহজ উপায় ৷ তাঁকে সর্বোচ্চ বিশ্বাস করা, 
মনে প্রাণে ভালবাসা এবং তার সিদ্ধান্তকে নিজের জন্য 
কল্যাণকর মনে করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। 
পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুর ক্ষেত্রে তার রুচিকেই প্রধান্য 
দেওয়া । সকল সমস্যা তার সামনে পেশ করে তার সমাধান 
চাওয়া এবং তার সমাধানকে অকুগ্ঠচিত্তে মেনে নেওয়া 
তার অজান্তে কোন কিছু না করা। তাহলেই তালিমী মুরব্বি 
থেকে সত্যকারের উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে, আল্লাহ 
আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, আমীন । 


প্রশ্ন: ছাত্র জীবনে কতটুকু পরিমাণ সুন্নাত ও নফল 
ইবাদতের পাবন্দ হওয়া জরুরি? কোনো কোনো আকাবির 
ওলামায়ে কিরাম বলেন, ছাত্র যমানায় নফল ইবাদত শোভ 
পায় না। তার চেয়ে মুতালাআয় (েধ্যয়নে) মগ্ন থাকা 


সকলের নিকট সমাদূত। সবাই এ কথাটি ভালোভাবে 


অতিউত্তম | অথচ হাদীস শরীফে এসেছে, ইলম অনুযায়ী 


জানেন যে অভিভাবক ছাড়া কোন কাজে পূর্ণ সফলতা আশা 


আমল করা অতীব জরুরি এবং বিবেকের দাবিও তাই 


করা যায় না। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে শুধুমাত্র কিতাব 


কেননা, জানার পর যদি মানা না হয়; তাহলে জেনে কী 


পাঠাননি বরং কিতাবের সাথেসাথে একজন শিক্ষককে 
পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রিয় রাসূল ও শিক্ষক হযরত 
মোহাম্মদ (সো.)। সুতরাং আমাদের সকলকে অভিভাবক 
মেনে চলতে হবে, এটা আল্লাহ তাআলার নীতি ও পদ্ধতি। 

নিঃসন্দেহে একজন শিক্ষার্থী তার প্রাথমিক জীবনে তালিমী 
মুরব্বি ব্যতীত সঠিক পথ নির্ণয় করতে পারে না। নিজের 
ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ভুল পথে জীবন পরিচালিত করে। 
তাতে অনেকে অকালে ঝরে পড়ে। তালিমী মুরব্বির 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের আকাবির পূর্বসূরিগণ 
সকলেই কোন কোন উত্তাদকে নিজের মুশীর (পরামর্শক) 
নির্বাচন করেছেন। এ কারণে তারা নিজেরাও আকাবির 
হতে পেরেছেন। বর্তমানে সেই প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি 
পেয়েছে। কারণ এখন অকালে ঝরে পড়ার উপাদান অনেক 
বেশি । সুতরাং বর্তমানে কেউ যদি সত্যিকারের মানুষ এবং 
ভালো আলেম হতে চান তবে তা'লিমী মুরবিবি নির্বাচন করা 


ফায়েদা? উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো । 

ইতি 

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান 

শিক্ষার্থী, জামায়াতে পঞ্জুম 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 

উত্তর: শিক্ষাকালীন সময়ে আমলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া 

শিক্ষার্থীদের জন্য উচিত। যেন ইলমি যোগ্যতার সাথে সাথে 

আমলি শক্তিও বৃদ্ধি পায়। আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করা 

যাবে না। কেননা আজ করবো, কাল করবো, বলতে বলতে 

জীবন শেষ হয়ে যাবে, আমলের সুযোগ হবে না। ইমাম 

গাযালী রেহ.) ফাতিহাতুল উলুম গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ 
করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
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৮৪৮ ০১৮০] : 4 
“শয়তান অনেক সময় তোমাদেরকে ইলমদার উপকৃত হতে 
বিলমিত করে দেয়।' বলা হলো, এটি কিভাবে? তিনি 
বলেন, সে বলে, ইলম অর্জন করো, আমল করো না। যখন 
সব ইলম অর্জিত হয়ে যাবে, তখন আমল করবে । এদিকে 
মানুষ ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকে, আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা 
করে, এ অবস্থায় তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়। তখন সে 
বে-আমল হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায় ।' 

(ফাতিহাতুল উলুম, পৃ. ১৯) 
শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) নিজের ছাত্র 
জীবনের কথা এভাবে লিখেন যে, ইলম অর্জনে অতিব্যস্ত 
কা সত্তেও নফল নামায, রাত্রি জাগা এবং আল্লাহর 
দরবারে কান্না-কাটির ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখতাম 
ফলে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বড় মাপের আলেম হওয়ার 
সাথে সাথে বড় মাপের শায়খে কামেলও বানিয়েছেন। তিনি 
তখন থেকেই স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে বেশ 
কয়েকবার সাক্ষাত লাভে ধন্য হন। আবার মিশকাতের 
ব্যাখ্যাগ্রহ্থু আশিআতুল লমাআত, মাদারিজুন নুবুওয়াত ও 
হাদীন নাজিরীন ইত্যাদি মূল্যবান কিতাবাদি রচনা করে 
গেছেন। (তুহফাত তুলাবা ওয়াল ওলামা, পৃ. ৪৪৮) 
আল্লামা আবদুল ওয়াহাব আশ-শা'রানী (রহ.) আদ- 
দুররুল মানদুদ গ্রন্থে লিখেন, আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার 
নেওয়া হয়েছে যে, যে ছাত্রের মধ্যে আমলের ব্যপারে 
অবহেলার সন্দেহ হবে তাকে পড়া-লেখা থেকে বিরত 
রাখবে । কারণ, বে-আমলকে পড়ানোর অর্থ তার বিপক্ষে 
আল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করা, এছাড়া অন্য কোন ফায়েদা 
নেই । তার উদহারণ হলো নোনা মাটিতে চাষ করা, বৈ কিছু 
নয়। 
অবশ্যই মনে রাখবেন, একজন তালিবে ইলমের জন্য ফরয, 
ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াককাদা আদায়ের পর প্রধান কাজ ও 
ব্যস্ততা হলো ইলম চর্চা অর্থাৎ দরস, মুতালাআ, তাকরার ও 
তামরীনে নিমগ্ন থাকা । এতে কোনো বিদ্ন ঘটানো উচিত 
নয়। সুতরাং তলবে ইলমের কাজে বিদ্ন সৃষ্টি করে এত 
অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত বন্দেগী যিকির ও ওয়াধিফায় 
মশগুল হওয়া তালিবে ইলমের জন্য মুনাসিব নয় । 
কিন্ত একথার অর্থ এই নয় যে, তালিবে ইলম কোনো নফল 


আদায় করা। এগুলোতে ইখলাস পয়দা করা, রূহ পয়দা 
করা এবং সুন্নাত মোতাবেক আদায় করতে সচেষ্ট হওয়া । 
দ্বিতীয় পর্যায় হল, নিয়মিত কুরআনে করীমের তেলাওয়াত 
ও আদইয়ায়ে মাছুরাহ-এর ব্যাপারে যত্ববান হওয়ার সাথে 
সাথে শেষ রাতে জাগা সম্ভব হলে কয়েক রাকআত 
তাহাজ্জুদ পড়া আর কোনো ওজরের কারণে শেষ রাতে 
জাগা সম্ভব না হলে শোয়ার আগে কিয়ামুল লাইলের নিয়তে 
দুই চার রাকআত নামায পড়ে নেওয়া । দিনের শুরুতে দুই 
রাকআত করে চার রাকআত চাশত ও ইশরাকের নামা 
এবং মাগরিবের পরে দুই-চার রাকআত যা সম্ভব হয় আদায় 
করা। মসজিদে আসা-যাওয়ার পথে ২০বার ইস্তিগফার ও 
দরূদ শরীফ পাঠ করা, যা পীচ ওয়াক্তে পাঠ করলে দৈনিক 
১০০ বার ইস্তিগফার ও ১০০ দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়ে 
যায়। 

এই সামান্য পরিমাণ নফল এবং সাথে অল্প পরিমাণে সহজ 
কিছু যিক্রের আমল এমন কিছু বেশি কাজ নয়, যা তলবে 
ইলমের কাজে বিষ্ন সৃষ্টি করতে পারে। বরং তিলাওয়াত, 
নাওয়াফেল, আযকার ও আদইয়ায়ে মাছুরাহ এর মাধ্যমে 
অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়, যা ইলমী ও আমলী উভয় 
ধরনের উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষেই সহায়ক । উল্লেখ্য, 
কোনো তালিবে ইলমের বিশেষ অবস্থার বিবেচনায় যদি 
তাকে তার তা'লীমী মুরববী নাওয়াফেল থেকে বিরত থেকে 
পুরো সময় ইলমের চর্চায় মগ্ন থাকতে বলেন তবে তা ভিন্ন 
কথা । অবশ্যই, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা এবং 
তাকওয়া ও তাহারাত অর্জনে সচেষ্ট হওয়া তো সবার জন্য 
সর্ব অবস্থায় জরুরি । 

কিছু কিছু আকাবির যে বলেন, “ছাত্র যামানায় নফল ইবাদত 
শোভা পায় না' তা মূলত অধিক পরিমাণে নাওয়াফেল ও 
আযকারে মশগুল থাকার ব্যাপারে । অর্থাৎ তলবে ইলমের 
ক্ষেত্রে অবহেলা করে ইবাদত-বন্দেগীকে জীবনের একমাত্র 
লক্ষবস্ত বানিয়ে সারা দিনরাত এই এক কাজেই ব্যস্ত থাকা; 
তালেবুল ইলমের জন্য শোভা পায় না। অন্যথায় ইলম ও 
আমল উভয়টি সমান গুরুত্বের দাবি রাখে । সুতরাং একজন 
আদর্শ শিক্ষার্থীকে ইলম ও আমল উভয়কে সাথে নিয়ে 
অগ্রসর হতে হবে । আমলের ক্ষেত্রে যেন কোনো গাফিলতি 
না হয় সেদিকে সমত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে । 

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, কোনো আমলের গুরুতৃ শুধু 
সওয়াবের বিবেচনায় হয় না, ওই আমলের উপকারিতা ও 


ইবাদতই করবে না। বরং কিছু কিছু নফল আমল তাকেও 
করতে হবে । আমলের ক্ষেত্রে মেহনতের প্রথম পর্যায় হল 


ফলাফলও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে । নিছক আইনী 
দৃষ্টিভজ্গি যদিও এই রায় দেয় যে, নাওয়াফেল, আযকার- 


ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নতে মুওয়াক্কাদাসমূহ যত্রের সঙ্গে 


আদইয়া পরিত্যাগ করায় কোনো গোনাহ নেই । আযকার ও 
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খুব বেশি হলে কিছু সওয়াব হাতছাড়া হবে। (একথাটাও 
সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দেখুন-আলময়াফাকাত, শাতবী খণ্ড 
৩, পৃষ্ঠা ২৭০) কিন্তু ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের 
নেতিবাচক মানসিকতার কারণে আমরা কত সওয়াব থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছি। সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হচ্ছে যে, এসব 
আমলের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আমল, ইলম, ফাহম 
এবং জীবন ও চরিত্রের ওপর যে উপকারী প্রভাব ছায়া 
বিস্তার করত তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। 
(তালিবানে ইলম: গথ ও পাথেয়, পৃ. ২০৬) 
হ্যা, আমাদের আকাবিরগণ ছাত্র জীবনে তাকরার- 
মুতালাআ, পাঠ-পুনর্পাঠ বাদ দিয়ে লম্বা-ছৌড়া নফল 
পড়াকে ভালো মনে করেন না। আমাদের জামিয়া পটিয়ার 
সাবেক মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুজাফফর আহমদ 
(রহ.) বলতেন, আমি একদিন মাগরিবের নামাযে 
জামায়াতে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি । জামায়াত শেষ 
হওয়ার পর সকল তালেবে ইলম মসজিদ থেকে বের হয়ে 
গেছে। আমি মসজিদে এসে একাকি নামায পড়ছি। হঠাৎ 
দেখি জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযীযুল হক (রহ.) 
আমার পিছনে দীড়ানো। তিনি মনে করেছেন, আমি নফল 
নামাযে মশগুল আছি। তাই, কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে 
আমার পিঠে ঝোরে একটি চড় বসিয়ে দিলেন এবং ধমক 
দিয়ে বললেন, ছাত্র যামানায় অত বেশি নফল পড়তে হয় 
না। যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকরারে বসো! তাকরার ও 
অধ্যয়ন বাদ দিয়ে, দরস ও পাঠ ফীকি দিয়ে নফলের প্রতি 
বৌকে পড়া ছাত্রজীবনে মোটেও উচিত নয়। শিক্ষাজীবনে 
লম্বা-ছৌড়া আযকারে মশগুল হয়ে পড়া একেবারেই 
অনুচিত। 
এ বিষয়ে মাসিক আল-কাউসারের তন্তাবধায়ক মাওলানা 
আবদুল মালিক (হাফিযাহুল্লাহ) আল্লামা হাফেয শামসুদ্দীন 
আয-যাহাবী মৃত্যু ৭৪৮ হি.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ সিয়ারু 
আলামিন নুবালা (৭/১৬৭)-এ মিসআর ইবনে কিদাম আল- 
কুফী (রহ.)-এর জীবনী থেকে একটি চমতকার মন্তব্য 
উল্লেখ করেছেন, 
£১0০ 2, -2 ি৩এ ৮83 ৮208 25 06 
1538০8৪5৩৩৮ ৩৫ ₹55501986১8013 20 
2 ১ ৩2৮৩ ১৫ ৮৩৫০ এট (96 44৯৪ 
০ 85051465485 ৮৮ ০ শি 313 
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তিনি বলেন, এরপর আল্লামা যাহাবী (রহ.) ইলম ও 


আমলের অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। আগ্রহী পাঠক 
তা পড়ে দেখতে পারেন। 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
দিক-নিদেরশনার লক্ষ্যে আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র, ইসলামী গবেষণা 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত  দিক-নিদের্শনামূলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা- 
সমাধান নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ । 

অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
শ্রোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্র্ত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করকো, 
ইনশা আল্লাহ । আল্লাহই তাওফীকদাতা । 


যোগাযোগের ঠিকানা 
বিভাগীয় সম্পাদক 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
ই-মেইল: 1)11099111111001122 6)95811711.001) 
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শীতে শ্বাসকষ্ট 


অধ্যাপক ডা. গোবিন্দ চন্দ্র দাস 


বিভিন্ন ধরনের ত্যালার্জেন যেমন- ধুলাবালি, ধোয়া, ফুলের 
রেণু, কল-কারখানার নির্গত বিষাক্ত গ্যাস, গাড়ির ধোয়া, 
বিশেষ কিছু খাবার, ওষুধ ইত্যাদি আ্যালার্জি ও র 
সৃষ্টি করে। যে কোনো সুস্থ ব্যক্তির আ্যালার্জি হতে পারে। 
সামান্য উপসর্গ হতে শুরু করে মারাআক উপসর্গ সৃষ্টি 
করতে পারে, এমনকি হঠাৎ তীব্র আকারে হাপানি আক্রমণ 
করতে পারে। নিউইয়র্কে গবেষকরা বলেছেন, যানবাহন 
রাজপথে হাঁচি উদ্রেককারী ত্যালার্জেন সৃষ্টি করে। 
ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির মতে, প্রস্তর 
ফলক, ইস্টক প্রভৃতি দ্বারা আস্তর করার পথে বিভিন্ন উত্স 
থেকে কমপক্ষে ২০টি ত্যালার্জেন পাওয়া যায়। তারা 
ফুটপাতের ধুলিকণাকে বর্ণনা করেন এভাবে যে, এগুলো 
হচ্ছে মৃত্তিকার ধুলা গাড়ির গচ্ছিত নিঃশোধষিত পদার্থ, 
টায়ারের ধুলা, গাছ পাতার খণ্ড এবং অন্যান্য যৌগিক 
পদার্থের জটিল সংমিশ্রণ। পথের ধুলা শহরবাসীর 
লার্জি/আযাজমাতে প্রবলভাবে গ্রহণ করে । কারণ রাজপথ 
দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন, লোকজন প্রভৃতির মাধ্যমে 
এগুলো দ্রুতবেগে বায়ুমগ্জলে মিশে যায়। তাদের মতে 
শতকরা ১২ ভাগ শহরবাসী নিঃশ্বাসের সঙ্গে বায়ুবাহিত 
ত্যালার্জেন সৃষ্টি করে। 

গবেষকদের মতে, রাজপথের খুব নিকটতম 
বসবাসকারীদের পথের ধুলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আ্যালার্জি ও 
আযাজমার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এবং রাস্তার ১০০ মিটারের 
মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে কাশি, হুইজ, রানিংনোজ 
এবং আাজমার প্রকোপ অধিক। আাজমা এবং ত্যালার্জি 
নিঃসন্দেহে একটি যন্ত্রণাদায়ক স্বাস্থ্য সমস্যা, তাই ্যালার্জি 
ও আযাজমা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 
লার্জির সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। কী কারণে এবং কোনো 
কোনো খাবারে আপনার আ্যালার্জি দেখা দেয় তা শনাক্তের 
মাধ্যমে পরিহার করে ত্যালার্জি হতে রেহাই পাওয়া সম্ভব। 
লার্জি সৃষ্টি হয় তখন যখন ইমোনোগ্োবিন-ই-এর 
পরিমাণ রক্তে বেড়ে যায়। যার ফলে অ্যালার্জেন 
আ্যান্টিবডির বিক্রিয়ার পরিমাণ বেশি হয় এবং এই বিক্রিয়ার 
ফলে নিঃসৃত হিস্টামিনের পরিমাপ বেশি হয় যা ত্যালার্জি 
সৃষ্টি করে । মোটকথা ধুলাবালি, ধোঁয়া, গাড়ির বিষাক্ত গ্যাস, 
ফুলের রেণু, বিশেষ কয়েকটি খাবার যেমন- চিংড়ি, ইলিশ, 


বোয়াল, গাজর, গরুর মাংস, হাসের ডিম, পাকা কলা, 
আনারস, নারিকেল, কসমেটিকস ও অগণিত জানা-অজানা 
জিনিস আমাদের শরীরে কাশি, শ্বাসকষ্ট ত্যালার্জি ও 
আযাজমার সৃষ্টি করতে পারে । 


আযাজমা বা হাঁপানি 

দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ এবং তার প্রতি 
সংবেদনশীলতাই আাজমা বা হাপানি। এর উপসর্গ হিসেবে 
দেখা দেয় হাচি, কাশি, বুকে চাপা ভাব, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে 
বাধা । 


বংশগত এবং পরিবেশগত কারণে হাপানি হলেও এ দুটি 

উৎপাদক কীভাবে সৃষ্টি করে তা পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব 

হয়নি। তবে প্রদাহের কারণে শ্বাসনালি লাল হয়, ফুলে যায়, 

সরু হয় এবং ইরিটেন্ট বা উদ্দীপকের গতি 

অতিসংবেদনশীল হয় যার ফলে হাঁপানির উপসর্গ দেখা 

যায়। নিয্নবর্ণিত বিভিন্ন উৎপাদকের (/722০5) কারণে 

হাপানির উপসর্গ সাধারণত দেখা যায় । 

 ফেকশন, সাধারণত ভাইরাসজনিত উপসর্গ যেমন- 
কোল্ড, ফু ইত্যাদি । 

* ত্যালার্জেন, বিশেষত ধুলাবালি, পরাগরেণু, গৃহপালিত 
পশুপাখির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ইত্যাদি । 

€ ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম, বিশেষত শীতকালে । 

আবেগ, যেমন- উত্তেজনা, ভয়, রাগ । 

€ ইরিটেন্ট, প্রধানত বায়ুদূষণ । 

* ধূমপান (হাপানি রোগী নিজে ও পরিবারের অন্য 
সদস্যদের ধূমপান পরিহার করতে হবে)। 

৬ আবহাওয়ার পরিবর্তন । 

* খাবার যেমন- কৃত্রিম রঙ এবং কিছু কিছু খাবার । 

ঙ ওযুধ, যেমন_ এসপিরিন ও অন্যান্য 145:417) এবং 
বেটা ব্লকার। 


হাঁপানির উপসর্গ 

৬ ঘড় ঘড় করে শব্দসহ শ্বাস-প্রশ্বাস, 

৬ শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হওয়া 

৬ বুকে ব্যথা ও 

ঙ কাশি ইত্যাদি। 

হাপানিতে আক্রান্ত হওয়ার সময় শ্বাসনালিতে নিয়োক্ত 
পরিবর্তন দেখা যায়: 

€ শ্বাসনালি লাল ও ফুলে যাওয়ার ফলে সরু হয়। 
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€ শ্বাসনালির চারপাশের মাংসপেশিসমূহ সংকুচিত হয়ে 
শ্বাসনালিকে আরও সরু করে দেয়। শ্বাসনালিতে অধিক 
পরিমাণ শ্রেম্মা তৈরি হয়ে শ্বাসনালিতে বাযুপ্রবাহ 
আর্থশকভাবে বন্ধ করে দেয়। 


চিকিৎসা 

হাপানি একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ । সঠিক চিকিৎসা এবং 

ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে হাঁপানি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা 

সম্ভব । যে সব উত্তেজকের ট্রেগার) কারণে হাপানির তীব্রতা 

বেড়ে যায় রোগীকে সেগুলো শনাক্ত করতে হবে এবং 

পরিহার করতে হবে। এ ছাড়া সব হাঁপানি রোগীকে 

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে । 

গ ধূমপান এবং তামাকের ধোয়ার সংস্পর্শ পরিহার করতে 
হবে। 

৬ ঠাণ্ডা বাতাস হাপানির তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। এ সময় 
ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে। 

€ ব্যায়াম এবং শারীরিক পরিশ্রম নিরুৎসাহিত করা উচিত 
নয়। ব্যায়াম শরীর ভালো রাখে এবং উচ্চরক্তচাপ ও 
অন্যান্য জটিল রোগবালাই থেকে শরীরকে রক্ষা করে। 
সঠিক ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যায়ামের সময় বা পরে 
হাপানিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা পরিহার করা সম্ভব । 

ঙ বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং 
বাড়িতে অবাধ বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে 
হবে। 


ওষুধ 
দুই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয় যেমন- ১. হাপানি 
প্রতিরোধক, ২. হাপানি উপশমকারক। 

হাঁপানি প্রতিরোধক 

যেসব ওষুধের ব্যবহার হাপানি রোগে আক্রান্ত হওয়া 
প্রতিরোধ করে তাদের হাঁপানি প্রতিরোধক বলা হয় 
দু'প্রকারের ওষুধ হাঁপানি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। 
ত্যান্টি ইনফ্লামেটরি ওষুধ: এসব ওষুধ শ্বাসনালির প্রদাহ 
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হাঁপানি প্রতিরোধ করে। এই শ্রেণির 


ফুসফুসে সহজে বায়ু চলাচল করতে পারে এবং এর মাধ্যমে 

হাপানি আক্রান্ত রোগীর উপসর্গ দ্রুত উপশম হয়। 

দু'ধরনের ব্রক্কোডাইলেটর বা শ্বাসনালি প্রসারক আছে 

যেমন- 

৬ ক্ষণস্থায়ী ব্রষ্কোভাইলেটর যেমন- সালবিউটামল। এ সব 
ওষুধ দিনে ৩-৪ বার ব্যবহার করতে হয়। 

দীর্ঘস্থায়ী ব্রক্কোভাইলেটর যেমন- ব্যামবিউটামল | এসব 
ওষুধ দিনে একবার ব্যবহার করতে হয় । মৃদু বা মাঝারি 
হাপানিতে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষণস্থায়ী ব্রঙ্কোভাইলেটর 
(যেমন- সালবিউটামল) ব্যবহার করলে কোনো ধরনের 
ক্লিনিক্যাল সুবিধা পাওয়া যায় না। তাই এ সব ক্ষেত্রে 
দীর্ঘস্থায়ী ব্রহ্কোভাইলেটর (যেমন- ব্যামবিউটামল) 
ব্যবহার করতে হবে। 


 রাতকালীন হাপানিতে মোডিফাইড রিলিজড 
থিওফাইলিনের বিকল্প হিসেবে ব্যামবিউটামল ব্যবহার 
করে ভালো সুফল পাওয়া যায়। 


৬ অনেক রোগীই হাঁপানি চিকিৎসার পার্বপ্রতিক্রিয়ার কথা 
বলে বিনা চিকিৎসায় থাকে অনিয়ন্ত্রিত হাপানি আরও 
ভয়াবহ পার্শপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 

€ সঠিক চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবহারের মাধ্যমে হাপানি 
নিয়ন্ত্রণ না করলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের 
কর্মক্ষমতা-্রাস পাবে এবং অকেজো হবে । 

* শিশুদের হাপানির ঠিকমতো চিকিৎসা না করালে বৃদ্ধি 
ব্যাহত হয় এবং মায়েদের বেলায় গর্ভস্থ ভুণের বৃদ্ধি 
ব্যাহত হয়। 


হাঁপানি চিকিৎসার পার্শবপ্রতিক্রিয়া 

করটিকোস্টেরয়েডের ব্যবহার ওরাল ক্যানডিয়াসিস সৃষ্টি 
করতে পারে। যে সব রোগী ইনহেলারের মাধ্যমে 
করটিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করে তাদের অস্টিওপেরোসিস 
প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত ক্যালসিয়াম সাপ্রিমেন্ট 


বহুল ব্যবহৃত বুসোনাইড, ক্লোমিথাসেন, ফ্ুটিকাসোন 
ইত্যাদি। 
ব্রক্কোডাইলেটর বা শ্বাসনালি প্রসারক: এ সব ওষুধ দ্রুত 
শ্বাসনালিকে প্রসারিত করে হাঁপানির তীব্রতা প্রতিরোধ 
করে। 


হাপানি উপশমকারক 
ব্রঙ্কোডাইলেটরসমূহ উপশমকারক হিসেবে কাজ করে। 
ব্রঙ্কোডাইলেটরসমূহ শ্বাসনালিকে দ্রুত প্রসারিত করে, ফলে 


(যেমন- অসটোক্যাল/অসটোক্যাল জেআর) গ্রহণ করা 
উচিত। 

থিয়োফাইলিন এবং এ জাতীয় ওষুধসমূহ ঘুমের ব্যাঘাত 
ঘটায় এবং রোগীকে অবসন্ন করে দেয় বলে 
থিয়োফাইলিনের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি ব্রক্কোভাইলেটর 
যেমন- ব্যামবিউটামল (ডাইলেটর) ব্যবহার করা উচিত। 


লেখক: আ্যালার্জি ও আযাজমা রোগ বিশেষজ্ঞ, দি আ্যালারভি ও আযাজমা 
সেন্টার, পান্থপথ ঢাকা 
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নি) 
ও 


সৃষ্টিগতভাবে মানুষ কুদরতের এক 
অপার বিস্ময়। নিপুণতম সৌকর্ষ। 
চিন্তা, বোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজের 
চারপাশের পরিবেশ থেকে প্রভাব 


এতো গভীর, ব্যাপক ও সর্বগ্াসী যে, 


পরিবারে জন্ম নেওয়া এসব তরুণ না 
চাইতেই উন্নত জীবনের সমুদয় 


চাইলেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকার 
উপায় নেই। বরং এই সংকট থেকে 


গ্রহণের সহজাত যোগ্যতা আছে তার। 


যারা বুজে থাকবে তারাও এই 


ভালো পরিবেশে থাকলে, ভালো 


অপরাধের পরোক্ষ মদদদাতার দায় 


নির্দেশনা পেলে সে ভালো কাজের 
কৃতিতৃ প্রদর্শন করে। সুশিক্ষা থেকে 


উপকরণ হাতের কাছে পেয়েছে। 
অভাব কখনও তাদের স্পর্শ করেনি। 
তা সত্তেও তারা এরূপ অপরাধে 
জড়িয়ে পড়েছে। হতে পারে যে, 


বহন করবে । আজকের সমাজে মানুষ 


তাদের পিতা-মাতা নিজেদের “একান্ত 


জীবন-জটিলতার এক আবর্তে ফেঁসে 


বঞ্চনা, ভুল শিক্ষা, অসৎ সঙ্গ, অনাদরে 
এবং বলিষ্ঠ আশ্রয়ের ছাউনীর বাইরে 


গেছে যে, কেউ অন্যের কিছু সময় ব্যয় 


ব্যস্ততায়” এতো বেশি ডুবে ছিলেন যে, 
সন্তানের গতিবিধি লক্ষ্য করার মতো 


করবেন সেই মানসিকতা কারও নেই ! 


যদি বেড়ে ওঠে তবে সে নিজস্ব চিন্তা 
থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়। 
হয়ে ওঠে বেপরোয়া এবং জড়িয়ে পড়ে 
নানাবিধ অপরাধে । 

পাশ্চাত্যের কিশোর অপরাধীদের কেস 


পাশ্চাত্য “জীবনবোধ, 


ব্যক্তিস্বাধীনতার এক অদ্ভুত তত 


ফুরসৎ তাদের হয়ে উঠেনি। 
পৃথিবীকে ঘটনার নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করলে 
আপনার আগামীর জন্য খুবই 


উপহার দিয়েছে; “ব্যক্তি (নিজের 


তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে। 


স্বার্থের বাইরে) অন্যের ভালোমন্দ 


কিন্ত দেশের প্রত্যেকটি সন্তানের ভুল 


কোনো বিষয়ে মাথা ঘামানোর আগ্রহ 


আচরণ ও অনাকাজিকষিত কর্মকাণ্ডের 


স্ট্যাডির পর দেখা দেখে গেছে; তাদের 
অধিকাংশই সেসব ছেলে যাদেরকে 


দেখাবে না। অন্যের বিষয়ে বিষয়ে 
মাথা ঘামানো সভ্যতা পরিপন্থী । ঠিক 


মাতা-পিতা ছোটবেলা থেকেই ছেড়ে 


এভাবে; কাশ্বিরে ভারতীয় জুলুমের 


চলে গেছে। এক অনুসন্ধানে জানা 
গেছে, থাইল্যান্ডে এমন ৩০ হাজার 
আশ্রয়হীন ছেলে অলিগলিতে দাপিয়ে 


বিরুদ্ধে কথা বলা ভারতের “অভ্যন্তরীণ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল! কাজেই 


কারণ নিয়ে গবেষণার জন্য এতো 
প্রশিক্ষিত ও বশেষজ্ঞ মনে বিজ্ঞান 
কোথায় পাবেনঃ যারা অসংখ্য ছেলে- 
মেয়ের মনস্তত্ বিশ্লেষণ করার জন্য 
মাঠে নেমে পড়বেন! 


ভারত এই ধরনের নিন্দা ও প্রতিবাদ 


বেড়ায়; যাদের নিজের ঘর নেই । যারা 
তাদেরকে নৈতিক মূল্যবোধ, সভ্যতা- 
ভব্যতা, আদব-কায়দা শেখাবে তারা 
ওদের ছেড়েই চলে গেছে । এখন তারা 


আমলে নিতে নারাজ। 


মাতা-পিতা নিজেরাই পেরেশান যে, 
সন্তান কেন তাদের কথা শোনে না! 


সম্প্রতি অভিজাত ও সন্ত্রান্ত পরিবারের 


তাদের পরীক্ষার ফলাফল মা-বাবার 


এক শিক্ষিত তরুণ ছিনতাই করতে 


প্রত্যাশার অনুরূপ নয়। বরং 


গিয়ে ধরা পড়েছে। অভাবের পীড়ন 


আজকালের অভিভাবক নিজের অর্থ- 


চোর-ছিনতাইকারী ও মাদকসেবীদের 


কিংবা দারিদ্য তাকে ছিনতাই করতে 


বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে 


ডেরায় বেড়ে উঠছে। ওদের শরণেই 


তাড়িত করেনি । তার প্রয়োজন পূরণের 


তারা বেঁচে থাকে। মাদক ব্যবসা 
তাদের একমাত্র জীবিকার অবলম্বন । 


জন্য সামর্থ্যবান অভিভাবক ছিলো । সে 


ছলে-বলে প্রত্যাশিত ফলাফল “ঘরে 
তোলার জন্য মরিয়া। “টিউশন- 


নিজেই পড়ালেখা জানা মানুষ । স্বচ্ছল 


প্রাইভেট এসব সন্তানের মনস্তাক্তিক 
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উন্নতির জন্য সহায়ক নয় কিন্তু 
অভিভাবক নিরুপায় হয়ে অনেকটা 
আত্মসম্্পণ করে। 


“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের 
মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ সুরা আহযাব: 
২১)। 


জ্ঞানভাগ্তার এতো বিস্তীর্ণ ছিলো যে, 
অনাগত প্রজন্মের সাইকোলজিক্যাল 


উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো কোনো ভালো ও 


তার চলন-বলন, আচার-আচরণ, 


সুত্রগুলো সুন্দরভাবে পেশ করে 


টেকসই সমাধান দাবি করে। আধুনিক 


আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ 


গেছেন। তিনি হীনমন্যতা ও তার 


মনোবিজ্ঞান সমস্যা নিয়ে আলোচনা 


প্রভৃতি কেবল আনৃষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে 


করে বটে কিন্তু এমন সমাধান 


নয় বরং সামগ্িক সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ 


উপস্থাপন করে না যা প্রত্যেকের জন্য 


নমুনা ছিলো । তার কথা বলার ধরন ও 


প্রযোজ্য । এমন কোনো সমাধানও 
পেশ করে না যাতে বখে যাওয়া 
সন্তানটি শোধরায় অথবা মাদকের 
ছোবলে নিঃশেষিত লোকটিকে সুস্থ- 
স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। 
এই মনোবিজ্ঞান তো মানুষকে পশুর 
কাতারে নামিয়ে এনেছে। তার 
মনুষ্যতকে উজ্জীবিত করার পরিবর্তে 
ব্যক্তিতৃকে আঘাত করেছে। মানুষের 
ভাবনা, চিন্তা ও প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি 
মানসিক অবস্থা যান্ত্রিক বিন্যাসের 
মতো নয়; মানুষও যন্ত্র নয়। মানুষের 
ওপর বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন আরও 
আলাদা কিছু। যার মধ্যে বড় একটি 
দিক হলো আত্মাসংশ্লিষ্ট । আল্লাহর 
আস্তিত সত্য, মহাসত্য । তিনি মানুষের 
জীবন সহজে পরিচালিত হবার জন্য 
পৃথিবীকে একটি সিস্টেম বা 
ব্যবস্থাপনাপদ্ধতির মধ্যে সাজিয়েছেন। 
এই ব্যবস্থাপনা থেকে উপকৃত হবার 
জন্য নিয়মনীতি ও রীতিপদ্ধতি 
শেখানোর প্রয়োজনে পথপ্রদর্শক 
পাঠিয়েছেন । তিনি ব্যবহারিক জীবনের 
মানবীয় সমস্যাবলির সঙ্গে আমাদেরকে 
কেবল পরিচিতই করাননি_ বরং 
নিজের কর্মধারাকে আমাদের জন্য 
আদর্শ ও নমুনা হিসেবে তুলে ধরে 
বাতলে দিয়েছেন। 

মনোদৈহিকভাবে সুস্থ থাকার সঠিক 
পন্থা কী। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদ 
মহানবীর জীবনাদর্শে অন্যদের কল্যাণ 
নিহিত থাকা সম্পর্কে বলছে, 
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প্রতিকারে বৈষম্য আর নীচতাবোধকে 
চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছেন। 
কৌলিন্যবোধের অহমিকায় উড়ন্ত 


আঙ্গিক এমন ছিলো যে, মুহূর্তেই 
মানুষের মন জয় করে নিতেন। তাঁর 


অভিজাত আরব জাতির কন্যা কর্তৃক 
কৃষ্ণকায় হাবশী পুরুষকে বিয়ে করার 


জীবনজুড়ে ছিলো অনুপমসব 


রীতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি পৃথিবীকে 


সৌন্দর্যের সমাহার, অবাক বিস্ময়ের 


দেখিয়েছেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ 


আধার। কখনও তিনি হ্রেহবসল 


নাই। গায়ের বর্ণ আর শারিরিক 


পিতা, কখনও পরম সহনশীল বন্ধু। 


বৈচিত্রের ভিত্তিতে ভালো-মন্দের 


কখনও তিনি এমন জানবাজ যোদ্ধাদের 


বিচার হয় না। বরং বড়ত্ব প্রমাণিত হয় 


কমান্ডার যারা চোখের ইশারাতে জীবন 
দিতে পারাকে গৌরবের বিষয় গণ্য 


জ্ঞান, সেবা ও চরিত্রের গুণে। 
“সমাজের সেবায় যিনি অগ্রণী তিনিই 


করে। সদাচার থেকে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক সুরক্ষা, বিচার-ইনসাফ থেকে 
জীবনযাপন, মনোবিজ্ঞান থেকে 


তাদের নেতা । 
তার নির্মিত সমাজকাঠামো নানারূপে 
গঠিত। যেই দিক ত্যোঙ্গেল) থেকেই 


চিকিৎসাবিদ্যা পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের সকল পদক্ষেপ 
মানবসন্তানের জন্য অনুসরণীয় । 

“উন্নত' সভ্যতার দাবিদাররা দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর বিজিত অঞ্চলসমূহে যে 
লজ্জাজনক কর্মকাণ্ড করেছে 
মানবসভ্যতা আজ পর্যন্ত সেই ক্ষত 
সেরে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে 
বিজয়ের জন্য মরণপণ লড়াকু মক্কা 
বিজয়ী সৈন্যদেরকে তিনি যে শিক্ষা 
দিয়েছেন তার স্বরূপ বুঝতে হলে 
পরাজিত সৈন্যদের কাছে জিজ্ঞেস 
করতে হবে; তাদের অনুভূতি কীরূপ 
ছিলো যখন তাদেরকে বলা হলো- 
“যাও তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ 
নিবো না। তোমরা মুক্ত।' তরবারির 
জোরে নয় চারিত্রিক সুষমা আর 
ভালবাসা দিয়ে বিশ্বজয়ের কৌশল 
শিখিয়েছেন তিনি । মানুষের ফিজিক্স ও 
মনোজগতের বিবর্তন-বিক্রিয়ার 
ডায়াগনোসিস ও প্যাথলজিক্যাল 


দেখবেন একেকটি কল্যাণকর বিষয় 
ভেসে উঠবে । যেমন নামাজ কেবল 
আল্লাহর ইবাদতই নয় বরং 
একাকীত্বের সংকীর্ণ কুঠুরী থেকে 
জনসমাজের উন্মুক্ত উদ্যানে সকলের 
সঙ্গে একাত্ম হবার সুন্দরতম ব্যবস্থা । 
যারা নামাজের জামাআতে শরিক হবে 
না; সে নিজেকে একাকীতের কষ্টে 
ডুবে থাকে, জনবিচ্ছিন্নতায় ছিটকে 
পড়ে। ইসলাম প্রকৃত একটি 
পারস্পরিক কল্যাণের ছবি। এসব 
কল্যাণকর দিক ও মনস্তাক্তিক বিষয়ে 
রাসুলের মুল্যবান নির্দেশনাসমূহ যেন 
ঠিক বৃষ্টির প্রথম ফৌটার মতো । বৃষ্টির 
এই প্রথম পশলায় প্রাত্যহিক জীবনের 


ভাসা ভাসা পর্যালোচনা নয়, বরং 
জীবনসমস্যা নিখুত ব্যবস্থাপত্র 
স নন হত ] 


লেখক: মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক কনসালটেন্ট, 
পাকিস্তান সেনাবাহিনী 


ফেব্রুয়ার'২০ _______লললল।। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


৪০তম হিফযুল কুরআন ও ১০ম হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা ২৬, ২৭ ও ২৮ 


বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৪০তম 
হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০২০ আগামী ২৬, ২৭ ও 
২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ইন শা আল্লাহ। প্রতিযোগীদের 
নাম-ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর ও মোবাইল নাম্বারসহ 
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মঙ্গলবারের মধ্যে সংস্থার প্রধান 
কার্যালয়ে পৌছাতে বলা হয়েছে। যদি কোনো ফরম ই- 
মেইল করে পাঠানো হয় তাহলে স্ক্যানিং করে পাঠাতে 
হবে। 

একই সাথে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি (জুমাবার) হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার 
জন্য সংস্থা কর্তৃক সংকলিত “নির্বাচিত হাদিস সংকলন' 
বইটি নির্ধারিত থাকবে । বইটি সংস্থার কার্যালয় ও পার্শ্ববর্তী 
লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করা যাবে। প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট মাদরাসাসমূহের 
প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা ওবায়দুল্লাহ 
হামজাহ (দো. বা.) উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । 


যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আবদুল 
হাফীয মক্ৰী (রহ.)-এর দুই সুযোগ্য 
১৮ জানুয়ারি ২০২০ (শনিবার) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা 
আবদুল হাফীয মক্বী (রহ.)-এর দুই সুযোগ্য সাহেবজাদা 
তাদের ব্যক্তিগত সফরে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


ফেব্রুয়ারি'২০ 


পটিয়ায় আগমন করেছেন। ওই দিন বাদ ফজর বড় 


_. সাহেবজাদা হযরত আল্লামা ওমর মক্কী (দা. বা.) ছাত্রদের 

২. উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন। তিনি তার বয়ানে বলেন, 
_. ইসলামে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম । 

নবী কারীম (স.)-এর মৌলিক চারটি কাজের একটি হচ্ছে, 


আত্মশুদ্ধি। আমাদের আকাবেরগণ একনিষ্ভাবে ইলম 


ৃ অর্জন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। বড় বড় শায়েখের হাতে 


হাত রেখে তাসাউফের সবক অর্জন করেছেন। কাজেই 
আমাদেরকেও আত্মশদ্ধি অর্জন করতে হবে। 

পরে মেহমানবৃন্দ জামিয়ার উস্তাদগণের সঙ্গে 
সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন এবং আল্লামা শামসুদ্দীন 
জিয়া (দা. বা.)-এর তত্তাবধানে পুরো মাদরাসা পরিদর্শন 
করেন। মাদরসার মনোরম পরিবেশ দেখে মেহমানবৃন্দ 
অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। 


শায়খুল হাদীস আল্লামা আশরাফ আলী 
(রহ.)-এর ইন্তেকালে জামিয়া প্রধানের শোক 


প্রকাশ ও দুআয়ে মাগফিরাত 

আল-হাইআতুল উলিয়া লিল-জামিয়াতিল কওমিয়া 
বাংলাদেশের কো-চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক )-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আশরাফ আলী (রহ.) ৩১ ডিসেম্বর 
২০১৯ (সোমবার) রাত ১.৪০ মিনিটে ঢাকা আজগর আলী 
হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না 
ইলাইহি রাজিউন । 

তার ইন্তেকালে জামিয়াপ্রধান ও বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা 
শিক্ষা বোর্ড (ইত্তেহাদ)-এর সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা 
মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) গভীর 
শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। আল্লামা আশরফ আলী 
(রহ.)-এর ইন্তিকালে বাদে ফজর জামিয়ার জামে মসজিদে 
মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ 
দুআ ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


এরি 


শনি, সভা 0৩ 


৬১/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর 81২০ বাসস্টান্ডের পূর্বদিকে 
পুবালী ব্যাংকের উপরে, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ । 
৬/৬/৬/-০।708107220517100171017501078017১/-007 
রোগী দেখার সময়ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল €টা পর্যন্ত শেক্রবার বন্ধ) 


0917475095955, 01737379534 


লানা কারী মু সানি এনা 


পরিচালক, নূরানী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চট্থাম, বাংলাদেশ। 


শাহ আজিজ নি রোড, পটিয়া, চ্টঘাম । ০১৮১৯-১১ ১৮ ৯৫ 


